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কে, সরকার 
এ্যালায়েড বক এজেল্ন 
কাঁলকাতা-১২ 


প্রথম সংকরণ_ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ 
দ্বিতীয় সংস্করণ- ফেব্রুয়ার, ১৯৭৪ 
তৃতীয় সংদ্করণ-ডিসেম্বর, ১৯৭৫ 
চতুর্থ সংস্করণ_-১৯৭৬ 


মূল্য £ চার টাকা তাঁরশ পয়সা মাত্র 


— 


প্রথম সংস্করণের ভুমিকা 


পাঁরবর্তনশীল BAS | পাঁরবর্তন TCU তাকে স্বাগত জানাই ॥ 
এর জন্য নিজেকে মানিয়ে নিই। এটাই জীবের ধর্ম। নানান পাঁরবর্তনের 
মাঝে শিক্ষা পদ্ধাত পাঁরবর্তনের বীজ সবে মাত্র অণ্কুঁরত হয়েছে। তা থেকে. 
কেমন ফল জন্মাবে তা নিয়ে এখন চিন্তিত হবার দরকার নেই--ভবিষ্যতের 
জন্যেই তা তোলা থাক্‌। আমরাও এখন শুধু অও্কুরত গাছে জল, খাদ্য 
নতুন পাঠ্যক্রম ছাত্রের ভেতর-বাইরে নতুন পাঁরবেশ সল্ট করবে, তার 
িন্তাধারাকে বিকাশত করবে এ আশা আমরা করতে পাঁর। সেজন্যে 
অনেকের মাঝে আমরাও যথেষ্ট যর ও শ্রম দিয়ে ভরিয়ে তোলা ‘সরল 
শিক্ষকরা | ROSH আমাদের কাজ শেষ করতে হয়েছে তাতে শরট-ব্চ্যাত 
থাকা অপ্বাভাবক নয়। এগুলোর দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
পাঠকদের অন রোধ ,জানাই। পরবর্তী" সংস্করণে তাঁদের খণ কৃতজ্ঞতার 


i 


সঙ্গে স্মরণ FAT! 


এই সঙ্গে একটা কথা জানান প্রয়োজন মনে কাঁর বে, পর্ব'ৎ-এর নির্দেশ 
অনুসারে আমরা রাজশেখর বস; ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রচিত পাঁরভাষাই 
কেবল বাবহার করোছ। যে শব্দের পাঁরভাষা এরা উল্লেখ করেন নি, তা আমরা 
দনদেশমত বাংলা হরফে যথাযথ রেখোঁছ। প্রসঙ্গত বালি, সিলেবাসে প্রশ্ন 
সম্বন্ধে আগের সিলেবাসের মত কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু ছাত্রদের fatwa 
ধরনের প্রশ্নের সহিত পাঁরচিত হওয়ার উপযোগতার কথা বিবেচনা করে 
আমরা প্রতি অধ্যায়ের শেষে সাধারণ ও নৈর্বযান্তিক প্রশ্ন rae | এর ফলে 
বইয়ের কলেবর. সামান্য বৃদ্ধি হয়েছে। আশা কার এর যৌক্তিকতা নিশ্চয়ই 


{ববেচিত হবে। 


কমী্ব্ন্দ যাঁরা এই বইয়ের প্রকাশের জন্যে আ' 
জানাই আমাদের আন্তরিক ধনাবাদ। 

ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শক্ষিকার 
পাঁরশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। 


১৬ ডিসেম্বর ১১৭৩ শ্রীরবান্দ্রনারায়ণ পাল 
শ্রীসপ্রকাশ রায়চৌধযরগ 
দ্বিতীয় সংস্করণের ভুমিকা 
অত্যন্ত আনন্দের কথা আমাদের বইটি দের সমাদর লাভ 
করেছে। তাই আঁত অষ্প সময়ের মধ্যেই বইটির aap সংশোধনের 
AAT পেলাম | 
ছাত্র-ছাত্রীর সুবিধার দিকে নজর রেখে এই সংস্করণে বই: 
পানার্বিন্যাস করা হল। ziom E 


প্রত্যেকের কাছে আমরা খাণী। ভাবষ্যতে তুলতে 
প্রত্যেকের সহযোগিতা কামনা কাঁর। 


জান;য়ার, ১৯৭৪ 


উৎসর্গ 


শুভাশিস, স্বাতী, বর্ণালী ও পিয়ালীকে__ 


SYLLABUS 


Class VI 100 pages (50 pages—reading-matter and 30 pages. 
illustrations and diagrams. Printing—Pica type, size of the 
book 1/16 double demy, size of the diagram 3x2 minimum). 


1. Student and his environment. (10 pages) 


2, Acquaintance with various living and nonliving forms. 


of their own environment. Popular names of common life 
forms— plants and animals, Popular names and general idea 
about (a) lotus (b) Mango (c) national 
(d) national animal (tiger). 

3. Observation o 


training of’ the Sensi 
inference. 


(20 pages) 


e organs of the student leading to general 


(25 pages). 
living objects through 
xperiments ‘—Tequirement of light. 
nutrients for their existence. 


4. Observation of simple 
, air (Oxygen), water and 


5. Basic external Structure in (a) plant 
(b) animal... --.(fish and man), 

N. B.:—Field excursion (at least 15) 
arranged so that the students may have d 
plants and animals in their own environment. 


Genk example (pea), 

(20 pages). 
will have to be 
irect idea about 


bird (peacock): 


f living objects with an eye to the- 
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সুচীগত্র 


ছাত্র ও তার পারবেশ 
(ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ 
(খ) জৈব পাঁরবেশ 
(গ) সামাজিক পরিবেশ 
সাধারণ প্রশ্ন ও CATES পরাক্ষা 


নিজ পাঁরবেশে বিভিন্ন প্রকার জীব ও জড়ের সহিত পারাচাতি 
গাছপালার সহিত পরিচয় ১ 
পশহপাখীর সঙ্গে পরিচয় 

(ক) পদ্ম 

(খ) আম 

গে) জাতীয় পাখী ময়ূর 


(ঘ) জাতায় পশু বাঘ 
সাধারণ প্রশ্ন ও নৈ্বযন্িক পরাঁক্ষা 


ছাত্রের ইণ্দ্রিয়গ:লির সাহায্যে জীবকে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা 
ও সিদ্ধান্ত g 
(ক) দেখে শেখা 
(খ) REAT শেখা 
(গ) শরীরের স্পর্শ দিয়ে শেখা 
(3) শুকে শেখা 
(ঙ) জিভের স্বাদে শেখা 
সাধারণ প্রশ্ন ও Cites পরাক্ষা 


সহজ পরপক্ষার মধ্য দিয়ে জীবকে পর্যবেক্ষণ 


প্রাণীর ক্ষেত্রে আলোর প্রয়োজনীয়তা a 


88- 


আলোর অন্য প্রয়োজনীয়তা ti ৭২ 
বাতাস বা অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা * ৭৪ 
জলের প্রয়োজনীয়তা এ ae 
জলের প্রয়োজনায়তায় পরাক্ষা শু ive av 
খাদ্যের A TOT IA ৮১ 
সাধারণ প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা 1 ৮৩ 
«| বাহরাক্কাত ' A ৮৪ 
উদ্ভিদ (মটর গাছ) i T Fe 
মাছ 2, ve 
IRA rs ৯০ 


সাধারণ প্রশ্ন ও নৈর্বযান্তক পরীক্ষা : e ৯৫-৯৬ 
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১ | ছাত্র ও তার পরিবেশ 


[ Student and his environment ] 


পাখীর িচিরমিচর আর তাদের মিঠে গলার আওয়াজে রাতের al 
ভাঙল। চোখ মেলে পূব আকাশে দেখলে মায়ের কপালে Pras টিপের 
মত জেগে উঠেছে সাষ্যমামা। তার আভায় সারা আকাশ জুড়ে নানা রংয়ের 
লুকোচুরি । আস্তে আস্তে ঝলমল করে উঠল সোনাঝরা রোদ্দুর। প্রকাত 
যেন হাসছে। দুহাতে মুঠো মুঠো অজানা ধনদৌলত বিলিয়ে দেবার জন্যে 
যেন বলছে-_-ওঠো জাগো, আর VAT থেক না। 


শহরে আর গ্রামে প্রকৃতির রূপ আলাদা । গ্রামে আছে খোলা মেলা মাঠ। 
আর নানা রংয়ের বাহারে সুন্দর সব পাখী। প্রকাতিকে সুন্দর করে সাঁজণ্র 
রেখেছে নানা রংয়ের গাছ-গাছালি। কেউ তাদের AR করে না। তবু তারা 
বেড়ে ওঠে GRR, অনাদরে। ফ:ল, ফল সাজিয়ে কাছে ডাকে অচেনা 
আঁতাঁথকেও। সেখানে অনেক দূর পর্যন্ত wince ছাঁড়য়ে দেওয়া যায়! 
মনের আনন্দে মাঠের মধ্যে বা নদীর ধার দিয়ে গান গাইতে গাইতে অনেক দূর 
এগিয়ে যাওয়া যায় খুশীমত! পাঁরচিত হওয়া যায় জানা-অজানা কত রকমের 
পাখীর সঙ্গে; যারা তাদের নিজের পাঁরবেশে থেকে গ্রামের আকাশ-বাতাস মূখর 
করে তোলে । এঁকে গরুর' পাল মাঠে নামে।: চাষী তার সাজ-সরঞ্জাম য়ে 
বোঁরয়ে পড়ে সবুজ মাঠটায়-_যেখানে ফসলের ঢেউ উঠেছে, কাঁচ কচি মাথা নেড়ে 
চাষীকে কাছে ডাকছে।- আর ieee দীঁঘর টলটলে জলে কেমন শামুক, পদ্ম 
হাসছে! তারই মাঝে LO করছে হাঁসের দল। এই হল গাঁয়ের পাঁরবেশ 
এখানে জীবন সহজ ও সরল। সরলতাই গাঁয়ের মানুষকে একে. অন্যের কাছে 
টানে, যা শহরে তেমন চোখে পড়ে না। গাঁয়ের পারবেশ আর শহরের পাঁর- 
বেশের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। গাঁয়ের আর শহরের মানুষ দেখলে 
তফাৎটা সহজেই চোখে পড়ে। কেননা পাঁরবেশ যে সকলের উপরে নিজের 


ছাপ রেখে দেয়। 
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> . "সরল প্রাণাবজ্ঞান 
তাহলে পাঁরবেশ বলতে ক CAT গেল? চারপাশের আকাশ, বাতাস, 


জল; মাটি, গাছপালা, পশ;পাখণ এদের ' নিয়েই পাঁরবেশ। জাবনের একটা 
লক্ষণ হচ্ছে পাঁরবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া । তুমি জীবজগতের 
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চিত্র ৯ £ শান্ত পাঁরবেশে ছাত্র একমনে পড়াশুনা করছে। 


“4 


মধ্যমাঁণ। তুমি চাইবে পারবেশের স:যোগগুলো [নিয়ে অস্যাবধাগুলো ত্যাগ 
করতে। তাই GAL হবে পারবেশের সত্যে তোমার সম্পর্ক কি, কেমন করেই 
বা পারবেশকে নিজের করে নিয়ে তুমি বেচে আছ। তোমার আর তোমার মত 
জশবজগতের বাসিন্দা গাছপালা, পশহপাখীকেও দু’'রকম পাঁরবেশে বাঁচতে হয়। 
প্রথমটা হচ্ছে প্রাকৃতিক পাঁরবেশ আর Teo laut হচ্ছে জৈব পাঁরবেশ। এস, 
এখন আমরা এ দুটোর সঙ্গে পরিচিত হই। 


প্রাকৃতিক পাৱবেশ 


আলো, বাতাস, জল ও মাটি এসব নিয়েই গড়ে উঠেছে প্রকাতি। প্রকাতি 
মা'র মত। মা যেমন সন্তানকে পালন করেন আমরাও তেমান প্রকৃতির কোলে 
মানুষ হচ্ছি। আমাদের জীবনী শান্তর মূল উৎস এই প্রকাত। প্রকাত 
আমাদের চারদিকে যে পাঁরবেশ সৃষ্ট করেছে অ হ'ল প্রাকাতিক পাঁরবেশ। 
এখন এই প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীবকুলের উপর তার প্রভাবের সঙ্গে আমরা 


পারাচত হব। 


আলে! 


পুব আকাশে আলোর পরশ পেয়ে রাতের আঁধার কেটে যায়। OH 
উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে তুমি তোমার দনের কাজ আরম্ভ কর। fare এক- 
বারও ‘ক ভেবে দেখেছো সুর্যলোক না পেলে তোমার দশা দি হত? পাঁথবীর 
অধিকাংশ জাবের প্রাণের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যেত। কারণ; AAS আমাদের 
খাদ্যের প্রধান উৎস। কথাটা হয়ত ঠক বুঝতে পারলে না। একট; আলোচনা 
করলেই ব.ঝবে, কেন AA আমাদের জীবনের উৎস। আমরা রোজ যে সমস্ত 
খাদ্য খাই তা থেকেই পাই কাজ করবার শান্ত। একাঁদন খাদ্য না পেলে আমরা 
দূর্বল হয়ে AiG, আমাদের কাজ করবার শান্ত হারাই। আমাদের প্রধান খাদ্য 
গাছপালা বা অন্য প্রাণী । শুধু গাছের ফুল, ফল, পাতা, শিকড়, কাণ্ড প্রভাত 
খেয়েও বাঁচা যায়। তবে আমরা সেইসঙ্গে প্রাণীর মাংসও গ্রহণ কার। TA 
সমস্ত প্রাণী আমরা খাই তারা কি খেয়ে বাঁচে সে চিন্তা কখনও করেছো ক ? 
গাছপালা খেয়েই তারা বেচে থাকে আর তাদের খেয়েই তুমি বেচে আছ। 
তাহলে একথা বলা চলে যে, গাছপালাই প্রাণীর খাদ্যের মূল উৎস। কিন্তু 
গাছপালাকেও তো বেচে থাকতে হবে। বাঁচতে গেলে তাদেরও খাদ্যের 
প্রয়োজন | সেই খাদ্য এরা কোথা থেকে পায় ? তোমরা জেনে রাখ গাছপালার 
খাদ্য teat করার বিশেষ এক ক্ষমতা আছে, প্রাণীর তা নেই। গাছের খাদ্য 
£তরগ করতে, প্রধান ভূমিকা নেয় পাতা । পাতা হল এদের রান্নাঘর । নিশ্চয় 
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চিত্র ২ 
AA জাগার 


ছাত্র ও তার পরিবেশ é 


লক্ষ্য করেছো অধিকাংশ গাছের পাতার RAL! একরকম সবুজ কণার 
উপস্থিতির জন্যেই পাতার. এ রং। এই সবুজ কণাগরীলকে বিজ্ঞানীরা 


ক্লোরোফিল Weis | ' উদ্ভিদের Fag ১8178 NE 
AGL অংশেই র্লোরোফল থাকে ।- এই | A ie be 


ক্লোরোফলের কাজ Te? গাছ মাটি 
থেকে মলের সাহায্যে জল শুষে নেয়। 
কাণ্ডের মধ্য দিয়ে সেই জল পাতায় 
আসে। এদিকে পাতা তার সক্ষম সক্ষম 
fan দিয়ে বায় থেকে কাব ন্‌ ডায়ক্‌- 
সাইড টেনে নৈয়! এখন এই জল ও 
কার্বন ডায়ক্সাইড থেকে পাতার সবুজ / 
কণা সূর্যালোকের সাহায্যে গাছের ৬ 
দেহে শর্রাজাতীয় খাদ্য তৈরী করে। চিত্র ৩ ঃ গাছকে সূর্যের উপর নির্ভর 
এই সময় আক্সিজেনও তৈরী হয়। করতে হয়। দেখ গাছটি কেমন 


বাতাসে মেশে । শক'রাজাতীয় খাদ্য গাছের বিশেষ বিশেষ অংশে জমা থাকে। 
তাই যাঁদও উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুত করবার বিশেষ ক্ষমতা আছে, তবুও খাদ্য 
প্রস্তুতের জন্যে তাকে নির্ভর করতে হয় সূর্যের আলোর উপর। কেননা 
দিনের বেলাতেই কেবল গাছ এ খাদ্য তৈরী করতে পারে। তাই একথা বলা যায় 
যে A আমাদের খাদ্যের প্রধান উৎস? | 


উষ্ণতা 


প্রাকৃতিক উষ্ণতার প্রধান উৎস AA wens পাঁথবীর সর্বত্র 
সমানভাবে পড়ে না! তাই পাঁথবীর সর্বত্র উষ্ণতা এক নয়। তাছাড়া 
খাতৃভেদেও উষ্ণতার পরিবর্তন হয়। 


পদ্ধাতও এর সঙ্গে পাঁরবাঁ্তত হয়। শীতকালে শীতের হাত থেকে বাঁচতে 
আমরা গরম জামাকাপড় ব্যবহার কার; সারা দেহকে ঢেকে রাখ, যাতে 


z সরল প্রাণাবজ্ঞান 


আমাদের দেহের তাপ বাইরে বৌরয়ে না যায়। আর গরমের সময় শরণর 
ঠাণ্ডা, রাখতে পাখার বাতাস খাই, ঠাণ্ডা জলে স্নান করি। সেই সঙ্গে চড়া 
রোদের হাত থেকে বাঁচতে ছাতাও ব্যবহার করতে হয়। 

প্রাণীর দেহের ন্ত্রগীলকে চাল: রাখতে একটা fates উষ্ণতার দরকার । 
তোমার গায়ে হাত দিলে অথবা থার্মোমিটার দিয়ে পরীক্ষা করলে এ 'নাষ্ট 
উষ্ণতা অনুভব করতে পারবে; সব প্রাণীর ক্ষেত্রে এই উষ্ণতা একরকম নয়। 
পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রতিটি প্রাণী তদের দেহের 'না্দস্ট একটা উষ্ণতা সব 
সময় রক্ষা করে চলে৷ বাইরের ৷ উষ্ণতার তারতম্য হলেও এদের দৈহিক 
উষ্ণতায় পাঁরবর্তন হয় AT! কিন্তু এরা ছাড়া অন্য কোন প্রাণদেহের মধ্যে 
'নার্ঘন্ট উষ্ণতা রক্ষা করতে পারে না। তাই পাঁরবেশ অনুযায়ী এদের দেহের 


উষ্ণতার তারতম্য ঘটে। এদিকে আবার সকল গাছ যে এক রকমের উষ্ণতা সহ্য 


করবে তা নয়। সেজনো বিভিন্ন উষ্ণতার পাঁরবেশে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে 
আমরা নানা ধরনের প্রাণী ও গাছপালা দেখতে পাই ॥ 


এর নাম *বসন। প্রতিটি জীবের মধ্যে বিরামহশনভাবে শ্বসন চলছে। “বসন 
বন্ধ মানেই মৃত্যু । স্থলচর প্রাণীর শ্বসন কাজ চলে বাতাসেই। জলচর 


প্রাণী জলে মিশে থাকা অক্সিজেন গ্রহণ করে বটে কিন্তু জলের সঙ্গে যে 
আঁক্সজেন মিশে থাকে তা বাতাসেরই আঁক্সজেন। পাঁথবশর কোন স্থান 
THT নয়। তাই whet আছে। feo অনবরত জীবজগৎ 
প্রকৃতির এই বায়. থেকে অক্সিজেন টেনে কার্বন ডায়কসাইড ত্যাগ করতে 
থাকলে প্রকৃতির ভাণ্ডার. আঁক্সজেন শূন্য হয়ে কার্বন ভায়ক্সাইডে পর্ণ হয়ে 


ছাত্র ও. তার পাঁরবেশ We Q 


উঠবে এটাই স্বাভাবক। ফলে আঁক্পজেনের অভাবে জীবকুলের মৃত্যু ঘটবে। 
বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু তা ঘটছে না। তার কারণ তোমরা আগেই জেনেছো যে 
আর সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। এইভাবে প্রক্কাতর ভাণ্ডারে আক্সজেন 
ও কার্বন ডায়কৃসাইডের সমতা রক্ষা হয়ে থাকে। প্রকৃতির ভাণ্ডার অফুরন্ত 
থেকে যায়। আর আমাদের জীবন ধারণের সুস্থ পাঁরবেশ গড়ে উঠে। 
একথাও জেনে রাখ, পৰবেশ সৃষ্টিতে বাতাসের চাপের প্রভাবকে অবহেলা করা 
মায় att fated উচ্চতায় বাতাসের চাপের হেরফের হয়। ANAA কথাই 
ধর না। সমতলে এই প্রাক্ুয়াঁট স্বচ্ছন্দ হলেও ANANO থেকে ১৩,০০০/ 
১৪,০০০ ফিটের উপরে যতই উঠা যায় ততই শ্বাসকষ্ট হয়। কারণ, বাতাসে 
আঁক্সজেনের পরিমাণ ক্রমশঃ কমতে থাকে। এই অক্সিজেনের অভাব WAC 
জন্যে Uy পাহাড়ের বাসিন্দাদের হংপণ্ড বড় হয় আর লোহত কাঁণকার 
সংখ্যাও বেড়ে AA! 


জল 


জল আমাদের পাঁরবেশের আঁবিচ্ছেদ্য-অংশ। জল ছাড়া আমরা আমাদের 
দৈনান্দিন জীবন কল্পনা করতে পার AT! জল ছাড়া কোন জীব বাঁচতে 
পারে না। পৃথিবীর তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল। জাবের প্রথম সৃষ্টি 
GEBI এখনও জলে বহু জীবের বাস। জল ছেড়ে যে সব প্রাণী স্থলে 
এসেছে, বাতাসে উড়ছে, মাটির মধে। রয়েছে তারাও কিন্তু জলের সঙ্গে সম্পর্ক 
ত্যাগ করতে পারোন। কারণ, আমাদের খাদ্যের প্রধান অংশই জল। জলে 
মিশে থাকা বহু খনিজ পদার্থ ও লবণ গ্রহণ করে আমরা কতকাংশে দেহের 
খাদ্যের প্রয়োজন মেটাই; আমাদের শরীরকে সুস্থ ও সবল ATA! তাই জলের 
আর এক নাম জশীবন। শরীরে জলের অভাব হলেই তা অনুভব করতে পাঁর। 
‘জলের অভাববোধকে GAT বাল। জল পান করলে তবেই তৃষ্ণা দূর হয়, আর 
“দেহের জলের প্রয়োজন মেটে। দেহের পক্ষে যে পাঁরমাণ জলের প্রয়োজন তার 


সরল 'প্রার্ণাবজ্ঞান 


৮ 


এই আঁতারন্ত জল আমরা 
দেহের ভেতর রাখি না। ঘাম, মল, মূত্র ও নিঃশ্বাসের সঙ্গে তা বোরয়ে যায়৷ 
শরীরের HAS পদার্থ এই আতারন্ত জলের সঙ্গে বৌরয়ে যায় বলেই শরীর 


। থেকে বেশী পাঁরমাণ জলই আমরা পান কাঁর। 
- AFAL সবল থাকে। 


, জল ছাড়া গাছ বা প্রাণী কেহই বাঁচে না। 


চিত্র ৪ 


| 


¢ 


গাছের পক্ষেও জল ছাড়া খাদ্য গ্রহণ করা অসম্ভব। কারণ, গাছের বাঁচার 
জন্যে যে সব উপাদান দরকার তার বেশীর ভাগই গাছ মাটি থেকে তরল অবস্থায় 


ছাত্র ও তার aac =a 


শুষে নেয়। বাড়াত জল গাছের পাতার ছিদ্র দিয়ে বাচ্প হয়ে বেরিয়ে যায়। 
এইভাবে গাছের মধোও জলের একটা স্রোত বয়ে চলেছে। (toa €) 


fon & £ গাছের মধ্যে জলের স্রোত 


i) প্রকৃতির এই জল: গাছপালা আর প্রাণীরা অবিরত গ্রহণ করছে। সর্ষের 
ভাপেও জল নিয়ত TEA পারিগত হচ্ছে। এইভাবে অনন্তকাল ধরে জল খরচ 
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, "হতে থাকলে পাঁথবীর -জল শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু তা হচ্ছে না) 
কেননা তাপে জল TET হয়ে উপরে ওঠে আর ছোট ছোট জলকণায় জমাট বেধে 
মেঘের AIG করে। সেই মেঘ থেকে হয় বৃষ্ট। ÅSA জলে নদশ-নালা 
আবার পূর্ণ হয়ে ওঠে। এইভাবে জল থেকে বাচ্প, বাষ্প থেকে মেঘ, আবার 
মেঘ থেকে জল; কি সুন্দরভাবে এরা ঘুরে চলেছে চাকার মত! 


মাটি 


মাটির সঙ্গে আমাদের নাড়ীর Git! মাটিও আমাদের পারবেশ সৃষ্টি 
TAL মাটির ফসলই আমাদের বাঁচার রসদ যোগায়। কারণ অধিকাংশ গাছই 
মাঁটতে জন্মায় | মাঁট থেকেই নানারকম খাঁনজ শুষে নিয়ে উাদ্ভদ ond হয়। 
তাইতো তোমরা বাগানে গাছ প:তে বেশ? করে তার গোড়ায় মাটি দাও। নিশ্চয় 


লক্ষ্য করেছো সব মাটিতে সব রকমের গাছ সমানভাবে হয় না। কারণ: সক 
গাছের দরকারী উপাদানগুলো সমানভাবে সব মাটিতে থাকে না। তাইতো 
PTA. TD তৈরী করে তবেই গাছপালা বসাতে হয়। eM 


Ree তার পাঁরবেশ ১১, 


| ARG গাছপালা নয় বহু প্রাণীও মাটি থেকে সোজাস7ীজ তাদের খাদ্য গ্রহণ: 
করে, এমনাক' মাটির মধ্যেই বাস করে। 
নিশ্চয় তোমাদের বাগানে কেঁচো 
আছে। এই কে'চোর খাদ্য মাটি। এরা 
মাটি খায় আর মাঁটকেই মলরূপে ত্যাগ 
'করে। বাগানে মাটির কুণ্ডলী থেকেই 
POM Grate বুঝতে পারবে। দেখা 
গেছে প্রায় TOMA হাজার কে'চো এক 
একর জাঁমতে বাস করে। COM মত 
অনেক প্রাণীই মাটিতে বাস করে_যেমন' 
উই, পিত্পড়ে ও নানা কাট-পতঙ্গ। 
মাটিতেই, গর্ত করে বাস করে ATI, a 

go, সাপ ইত্যাদ। আর আমরা এই. চিত্র as বাগানে কে*চোর . 
মাটির উপর ঘর করেই বাস কাঁর। মেলা; খরগোস গর্ত করছে। 
মাটিই আমাদের বাসস্থান, মাটিই আমাদের অন্নদাতা, আমাদের নিত্য পরিবেশের" 


ast! 


আভিকর্ষ 


পাঁরবেশে অভিকর্ম তুমি চোখে দেখতে না পেলেও সর্বদা এর প্রভাব: ' 
তোমার উপর পড়ে। এর বলেই জীব জড় স্ব কিছুকেই পাঁথবী আকর্ষণ 


U aii ভৰ এ সৰ নেই আকন কাছে 
করছে। এই আকরমণের, ফুলেই গাছ থেকে ফল মাটিতে পড়ছে, লাফ- দলে: 
হা না পলে 
EDJOATION ro 
Ñ 
MA eptt 3৯1১ z 


See 
Que ke 


P ১২ ৩১২০২ ০২২২ WT a দকছুই দছটকে মহাশুন্যে 
সেহত SE সস ধু হত 1 আমরা! 
রক oats সং হু পারবেশে এই শান্তর প্রভাব ' 


P i a ত হলে জৈৰ পারবেশ। 
এই জৈব পরিবেশ আমাদের আঁত পাঁরাঁচত পাঁরবেশ, একান্ত TER পাঁরবেশ। 
পশ-পাখী আর গাছপালা নিয়েই জৈব পারবেশ। জৈব পাঁরবেশকে জানতে 
এ Geen SER botai তাহা etx গচাঁড়য়াখানায় ছুটে যাও নানা 
ry কর awe বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাও গাছের aeo Fete হতে। 
TA রয়েছে, 
পিল কে তে দেখেছে মক তোমার বাগানে যে সব 


খজগৎ-_তোমার গৃহ কথাই 
সেই তোমার দন ছে get CT গৃহ পার 
“ন, বধ বান্ধবের কথা। কিন্তু a এরাই tet ’ বোন, আত্মীয়- 
-নয়। তার বাড়াতেই হয়ত আছে পোষা পাখা fa TRA আধবাসী 


ছাত্র ও তার পরিবেশ ১৩, 


আছে৷ শাম্দক, ঝিনুক, নানারকমের মাছ, সাপ, ব্যাঙ ইত্যাঁদ জলজ প্রাণীতে 
আশপাশের AEA পূর্ণ। আর মুক্ত আকাশে ঘুরে বেড়ায় বা গাছের ডালে. 
ডালে লাফালাফি করে রং-বেরংয়ের জানা-অজানা নানা পাখী আর প্রজাপাতি। 
এরাই সুন্দর করেছে আমাদের পাঁরবেশ। এদের অনেকেই আমাদের নানাভাবে : 
সাহায্য করে। অনেকেই আবার জীবন সংহারের কারণ হয়। 

বিশাল এই প্রার্থী রাজা । জল, স্থল, আকাশ এদের বিচরণ ক্ষেত্র ৷? 


চিত্র ৯ £ আরশোলার উপরে ঝাপ দেওয়ার ঠিক আগের মুহুর্ত 
4 


4 


নিয়েই আমাদের পাঁরবেশ। এদের মধ্যে রয়েছে খাদ্য খাদকের সম্পর্ক । একে 
। অপরের খাদা। যেমন আরশোলা-পোকা-মাকড টিকাঁটাকর খাদ্য, আবার : 
| ; 


/ 
॥ 


আক্ৃতি-প্রকৃতিগত নানা পার্থক্যে এরা বৈচিতরাময়। এইরকম বহ প্রাণী 
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| STE না থাকলে a a লে চলে 
122১ ধ্বংস হত। তাই পারবেশে এই ies প্রভাব আমরা 
অস্বীকার করতে পারি না। : Hy 


জৈব পরিবেশ 


এতক্ষণ যে পাঁরবেশের কথা বলা হলো সে পরিবেশ কিন্তু 
-তাঁম একট প্রাণী। তোমার চারাঁদকে রয়েছে নানা প্রাণের স্পন্দন এরা হলো 
জশীব। তুম হলে এদের মধ্যমাণ। এই সব নিয়েই গড়ে উঠেছে জীবভগং। 


Be STE লা ই জে পদ BU ates উন 
ও চিনতে নিশ্চয় তুমি Soret তাইতো তু চিড়িয়াখানায় 
] "TT পারাচত হতে। 
রয়েছে, তোমার বা 
গাছপালা রয়েছে তাদের দিকে তাঁকয়ে দেখেছো কি > কখনও চিন্তা বসব 
জামার ENIAC সর তন জুভাম জিরা? এসো তাদের 
সঙ্গে পারচিত হই। নিজের পাঁরবেশকে চান। i 
প্রাণিজগৎ_তোমার গৃহ পাঁরবেশের ক 
নেশের কথা বললে SIAR, CO. নে পরল, মা-বাবা ূ 
দ্বজন, THAME কথা। লু লে এল যে শা 
-নয়। vm ch রি তন পবন 
“মোষ, ছাগল, হাঁস, att ইত্যাদি। লাম আহে হা 
ঘোড়া, We! এরাও তোমার পাঁরবারভুন্ত। তোমার নিত্য টি 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এরাও তোমার উপকার করে। Be এদের উপকার 
-কর। এদের বাদ Ff তোমার জীবন কল্পনা করা যায় না। কিন্তু এইসব 
পোষা Sarg. ছাড়াও COMA গারবেশে আরও, অনেক 
তোমার নিত্য সহচর। সব বাড়ীতেই অথবা বাড়ট্র 
বাড়ীর বাগানে কে*চো, শামুক, বোলতা, মৌমাছি, প্রজাপাতি, সাপ, বা ve 


ছাত্র ও তার পাঁরবেশ ৃ ee 


আছে। শামুক, ঝিনুক, নানারকমের মাছ, সাপ, ব্যাঙ ইত্যাঁদ জলজ প্রাণীতে 
আশপাশের পুকুর পূর্ণ । আর TS আকাশে ঘুরে বেড়ায় বা গাছের ডালে 
ডালে লাফালাফি করে রংবেরংয়ের জানা-অজানা নানা পাখী আর প্রজাপতি । 
এরাই সুন্দর করেছে আমাদের পাঁরবেশ। এদের অনেকেই আমাদের নানাভাবে - 
সাহায্য করে। অনেকেই আবার জীবন সংহারের কারণ হয় । 

বিশাল এই ect রাজ্য। জল, স্থল, আকাশ এদের বিচরণ ক্ষেত্র ৷» 


Za ২৬, টি 


hdl 


£ আরশোলার উপরে ঝাপ দেওয়ার শি আগের ম্হূর্ত 


L 


আকাতি-প্রকৃতিগত নানা পার্থক্যে এরা বোচত্যময়। এইরকম বহু প্রাণী 
[নিয়েই আমাদের পারবেশ। এদের মধ্যে রয়েছে খাদ্য খাদকের সম্পর্ক। একে: 
৷ অপরের খাদা। যেমন আরশোলা-পোকা-মাকড় টিকাঁটাকর খাদ্য, আবার | 
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-ইপ্দর_ বিড়ালের AM! প্রাণিজগতের খাদ্য সংগ্রহের জন্যে GI খেলা 
‘চলছে। MA হাত থেকে নিজেকে রক্ষার জন্যে কারুর আছে নখ, কারুর 
‘দাঁত বা বিষের থাঁল। কেউ কেউ ভয়াবহ আকৃতি, নানা ছল, বল, কৌশল 
অবলম্বন করে, আবার কেউ বা গাছের পাতার রংয়ের সঙ্গে রং মায়ে আত্ম- 
রক্ষা FA | “EAC SAMOA হবে, অনেক প্রাণী অন্য প্রাণীর দেহের 1ভতরে 


কেবল PIOR করে। কেউ কেউ, যেমন দ:শট প্রাণী (হারামট ক্র্যাব ও 1স 
জ্যানমোন) বা দ:শট উদ্ভিদ (মটর গাছ ও 
.টিপর নির্ভর করে জীবনধারণ FA | 
গাছের R CORT পারিবেশের গাছের জগৎও কম বিচি নয়। বিডি 
আবহাওয়ায় tea পাঁরিবেশে বিভিন্ন রকম গাছ দেখা যায়। তাই সাধারণতঃ 
সমতলে একরকম, সমুদ্রের ধারে এক রকম. আর উচ্চ 
গাহপালা॥। তোমার বাগানেই লক্ষ্য কর। কত রং “Ae 
রয়েছে শাকসবজি অন্যাদকে ফুল, ফলের গাছ। 
উপর সোজা দাঁড়িয়ে আছে। আবার কোন গাছের দূর্বল 


x কাণ্ড মাটির উ 
‘লাতরে চলেছে। কোন কোন গাছের কাণ্ড বা গাঁড় রি 


| মাট z 

শাখা-প্রশাখা I কোন কোন গাছের শাখা-প্রশাখা কিছুই নেই, দিয়েছে 
আছে শুধু ANT এদিকে পারাচিত অধিকাংশ 
[কিন্তু ফুল হয় না এমন গাছেরও অভাব নেই | > FET হয়। 
কেউ বা সবুজ নয়। কারুর কাণ্ড, পাতা ও মূল 


কয়েক ame 

'গাছই খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। তবে পরমুখাপেক্ষী সা আধকাংশ 

ণ শাহের জগৎ তোমার পাঁরিবেশ teat করতে সাছে। এমন 
| শি না পাহায্য করেও 


AN ও উদ্ভিদের মধ্যে সম্পর্ক 


এই 'দীবজগতে জীবজন্তু ও 


গাছপালা পরস্পরের 
Treat | TI Tete a EE 
XT | 
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আর এও জান ডাম্ভদই বায়নর অক্সিজেনের সমতা রক্ষা করে চলেছে। ক্ষুদে 
TA উদ্ভিদ যাদের চোখে দেখা যায় না তারা ক্ষুদ্র এককোষ প্রাণীর খাদ্য; 
সেই এককোযা প্রাণী আবার নানা পোকার খাদ্য; সেই পোকা আবার মাছের 
খাদ্য; সেই মাছ খায় TNA l তেমাঁন যে পাঠা, ভেড়া আমাদের খাদ্য তারাও 


fgg বেচে আছে ওই pion 


রর 2 ও na 
ররর ২১ 2: — — — 


{চত্ৰ ১০ £ গর; পরম তৃপ্তিতে 
কান পেতে আছে 
উপর নিভর করতে হয়। একে অন্যের উপরে নির্ভর করে বেচে থাকার নাম 
অনোোন্যজীবতৃ। অনেক গাছপালা ও প্রাণীর মধ্যে এমন সহাবস্থান লক্ষ্য করা 
যায়। আবার WA যেমন একে অন্যের সাহায্য নেয় প্রাণও তেমনি অন্যের 
সাহায্য চায়। তাইতো দেখি পরম তৃপ্তিতে কান পেতে আছে গরু আর কাক 

সেখান থেকে খ:টে খাচ্ছে পোকাগদলো, যারা জৰালাতন করাছল গর্টাকে। 


খেয়ে। 


কিছুর জন্যেই আমরা ডীদ্ভদের উপর 
নির্ভর করি। আমাদের পাঁরধেয় sa 
উদ্ভদজগৎ থেকেই আসে। প্রাণীর 
বাসও হয় বৃক্ষের ছায়ায়, বৃক্ষের 
কোটরে, না হয় গাছের ডালপালা, 
পাতা দিয়ে তৈরী ঘরে। গাছপালাই 
আমাদের নানা ওষুধের উৎস | গ্রকৃত- 
পক্ষে আমাদের সভ্যতা, শিক্ষা সব 
কিছঃর জন্যেই আমরা গাছপালার 
উপর নির্ভর Sia | তবে এরাও প্রাণি- 
জগতের উপর নিভ'র করে। এমন 
গাছও আছে খাদ্যের জন্যে যারা 
প্রাণীদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। 
যেমন পতঙ্গভূক্‌ ডীদ্ভদ। অধিকাংশ 
গাছকে বংশবৃদ্ধির জন্যে প্রাণীর 


সামাজিক পৱিৱেশ 


সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে আমাদের সামাজিক পাঁরবেশের কথাও জানা 
প্রয়োজন | সভ্য ও HHT জীবন যাপনের জন্যে আমাদের অনেক কিছ; দরকার 
হয়। আমাদের দরকারী সব জিনিস কারুর একার পক্ষে উৎপাদন করা সম্ভব 
নয়। তাই সস্থ সমাজ-ব্যবস্থা হিসাবে মানুষকে বিভিন্ন কাজের ভার দিয়ে 
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ies শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে। কৃষক জাম চাষ করে, ফসল উৎপাদন করে। 
তাঁতী তাঁত বুনে তৈরী করে কাপড়। কুমোর গড়ে হাঁড় কলসী, জেলে জাল 
ফেলে মাছ ধরে। হাটে বা বাজারে আমরা একে অন্যের কাছ থেকে জানস 
fafal এইভাবেই দৈনান্দন জীবনের যা কিছু প্রয়োজন তার জন্যে আমরা 
পরস্পরের উপর নির্ভর কাঁর। তাই পরস্পরকে বাদ THA পাঁরবেশ নয়। 
এদের সকলকে নিয়েই পাঁরবেশ, সকলের ACIS রয়েছে আদান-প্রদানের 
FRAP | 


॥ সাধারণ প্রশ্ন & 


১। পাঁরবেশ কাহাকে বলে? শহরের ও গ্রামের পারবেশের মধ্যে কোন পার্থকা 
লক্ষ্য কর কিঃ পাঁরবেশের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আলোচনা FA! 

২। “ASS আমাদের খাদ্যের প্রধান উৎস”_ব্যাখা কর। 

ol প্রাকৃতিক ও জৈব পাঁরবেশের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? প্রাকঁতক পাঁর- 
বেশ কিভাবে তোমাকে প্রভাঁবত করে দেখাও | 

SI “পাতা হল গাছের রান্নাঘর”__এই VITA যথার্থতা সম্বন্ধে তোমা বন্তব্য 
রাখ। 

GI যে জৈব পাঁরবেশে তুমি বাস কর তাহার সম্বন্ধে সংক্ষপ্ত ব্যাখ্যা লেখ । 

৬। সামাঁজক পাঁরবেশ বালতে ie বোঝায়? ছাত্র হিসাবে তোমার উপর 
ইহার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর। 

৭। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ = 

(ক) পাঁরবেশ, খে) আঁভকর্ষ প্রভাব, গে) জৈব পারিবেশ, (I) সহ- 

অবস্থান, (৬) সামাজিক পাঁরবেশ। 


নৈর্বযান্তিক পরীক্ষা 


৮। প্রা্তট প্রশ্নের পাশে হ্যাঁ” বা ‘ar াঁখয়া Ges দাও ঃ 

(ক) শহরে আর গ্রামের প্রকাতির রূপ কি আলাদা ? 
(খ) পাঁরবেশ বালিতে Te কেবল তোমার ঘর-বাড়ীকেই বোঝায় 2 
গে) পাঁরবেশ সৃষ্টিতে বাতাসের চাপের প্রভাবকে অবহেলা করা যায় ক? 
(ঘ) খাদ্য সংগ্রহের জন্য প্রাণজগতে বুদ্ধির খেলা চলে কি? 
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৯। এককথায় উত্তর Wes 
কে) প্রকৃতিকে কাহার সাঁহত তুলনা করা যায়? 
খে) খাদ্য প্রদ্তুতের জন্য উীদ্ভদকে কোন্‌ শান্তর উপর নির্ভার কাঁরতে 
হয়ঃ 
গে) গাছের খাদ্য উৎপাদনের জন্য কোন্‌ অংশ প্রধান ভঁমকা গ্রহণ করে? 
ঘে) মাটির সঙ্গে আমাদের কিসের সম্পর্ক ? 
sol শুদ্ধ কাঁরয়া লেখ ঃ 
(ক) জীবজগতের বাসিন্দা আকাশ আর বাতাস। 
খে) গাছপালা, পশদ্পক্ষী নিয়েই সামাজিক পাঁরবেশ গড়ে ওঠে। 
গে) মুল গাছের খাদ্য তৈয়ারীর কারখানা । 
ঘে) প্রাকাতিক উষ্ণতার প্রধান উৎস জল। 
ডে) গাছের দেহের অতিরিন্ত জল দেহেই জমা থাকে। 
১৯। শুনাদ্খান পূরণ কর £ 
(ক) মায়ের _ সদরের _ মত জেগে _ উঠল __। 
আকাশ জুড়ে — লুকোডুর। আস্তে আস্তে — করে ঠেলে = —1 
খে) চারপাশের — বাতাস, — মাটি — পশদপক্ষী এদের নিয়েই —1 
গে) aie — মত। — যেমন সন্তানকে — করে, আমরাও তেমাঁন = 


তার! — AN 


(ঘ) পাতা তার সক্ষম সক্ষম — দিয়ে _ থেকে — টেনে নেয় আর _ 
twat করতে কাজে লাগায়। - i 

* ডে) প্রাণীদের — চাল; রাখতে একটা fais — দরকার। 

চে) - Fer অবিরাম আঁজজেন টান আর — স্গে mins — গ্যাস 
ছেড়ে দিই। 


ছে) জলের — বোধকে — বাল! 
জে) জীবজগতে _ ও — পরস্পরের উপর বিশেষভাবে __। 


Aan OF EDUCATIO, (ON 
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ATT woe 
নিজ পত্রিরেশে বিভিন্ন aota Gla ও 
২ Ole সহিত পরিচিতি 


{ Acquaintance with Various living 
and non-living forms of their own- 
environment ] 


পাঁরবেশ সম্বন্ধে ইতিমধ্যে একটা স্পষ্ট ধারণা হয়েছে। সেই পাঁরবেশে 
BE একাঁদকে কত রকমের জীবজন্তু, গাছপালা আর অন্যদিকে ইট, পাথর, 
কাঠ, পাহাড়-পর্বত Sorin! পাঁরবেশকে আর যারা ATA করে গড়ে তুলতে 
সাহায্য করছে তার মধ্যে চাঁদ, তারা ও সর্ষের কথা ভুললে চলবে না। এরাও 
আমাদের নিত্য ACT! গল্পে গানে, রূপকথায়ও তাই এদের আনাগোনা । 


পাঁরবেশে যা কিছ; আমরা দেখাঁছ তাদেরকে WOT ভাগে ভাগ করা যায়। 
একটা জীব, অন্যটা জড়। এই যে তুমি পড়াশুনা করছ, কথা বলছ, খাচ্ছ, 
স্কুলে যাচ্ছ, দৌড়াচ্ছ এ থেকে FH মনে হয় না একটা ইট বা পাথর বা চেয়ার 
থেকে তুমি একেবারে আলাদা ? বস্তুত. তোমার জগৎ একেবারে ভিন্ন । এ 
জগতের বাসিন্দাদের আনন্দবোধ -আছে, কম্টবোধ আছে। আছে সুখ, দুঃখ, 
যন্্ণা। এদের নিয়েই জীবজগত। জীবজগৎ বলতে শুধ7 তোমাকেই বোঝায় 
All তোমার মত আর যাদের প্রাণ আছে তারাও এর আওতায় পড়ে। প্রাণ 
বলতে কি বোঝায় ? সত্যি কথা বলতে কি, এক কথায় প্রাণের সংজ্ঞা দেওয়া 
খদবই দুরূহ ব্যাপার। শত শত বছর ধরে বিজ্ঞানীরা এই একই প্রশ্নের 
উত্তর খুজছেন; তবে একটা উদাহরণ দিলে প্রাণ যে Te তা সহজেই বুঝতে 
পারবে। মনে কর, একটা পাখী ধরে তুমি খাঁচায় পুরে রাখলে । পাখী 
প্রাণপন চেষ্টা করে চলেছে পালিয়ে যাবার জন্যে। তুম কিন্তু তাকে এখনই 
ছেড়ে দিতে চাও না। এরই মধ্যে কয়েকটা দিন কেটে গেছে। ইতিমধ্যে 
তুমি কোন কাজে AA ব্যস্ত থাকায় এ সং্দর পাখীটার কথা একেবারেই ভুলে 
গেছ। তার খাওয়া হয়ান, সামান্য জলটুকুও না পেয়ে সে ছট্‌ফট্‌ করছে। 
..পাোখশীটির কথা হঠাৎ মনে হতেই তুমি তার কাছে ছুটে গেলে। "গিয়ে দেখলে 
orate মরে গেছে। আচ্ছা এবার বলত পাখাঁটিকে মরা বলছ কেন? এর 


২০ সরল প্রাণাবজ্ঞান 


কি কোন পাঁরবর্তন ঘটেছে? হ্যাঁ পারবর্তন Tee ঘটেছে। আর সেটা 
হচ্ছে যে পাখীটর দেহে আর প্রাণ নাই। অর্থাৎ এর মানে হলো ওঁ পাখশীটর 
দেহে লক্ষ্য করবার মত পাঁরবর্তন ঘটেছে। ও যে Test জবালায় ছট্‌ফট্‌ 
করাছিল, ওর যে ঘ;রে বেড়াবার ক্ষমতা ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি যাঁদ 
আলাপন দয়ে ওর গায়ে খোঁচা মার তা হলেও সে নড়বে না। অর্থাৎ দেখা 
যাচ্ছে যে পাখীটির আগের মত নড়াচড়া বা অন্যান্য কাজ করার ক্ষমতা নাই। 
এ ক্ষমতা দেহের এক রকম জীবন্ত পদার্থের মধ্যে আবদ্ধ ছিল । 


বিজ্ঞানীরা জীবন্ত পদার্থাটর নাম দিয়েছেন প্রোর্টোপ্লাজম। প্রোটো- 
প্লান AS এক STAR পদার্থ 1 AS এর কাজ করার ক্ষমতা থাকে 
CFR এ জীবন্ত। অন্যথায় এ জড়। জীবের দেহে সর্বদাই এই পদাথণট 
জীবন্ত রয়েছে। জড়ের দেহে এ MATE থাকে না। আর থাকলেও জীবন্ত 
নয়। সেজন্যে জীব যে সব কাজ করতে পারে, জড় তা পারে না। এ থেকে 
বোঝা বায় প্রোটোস্লাজমের মধ্য দিয়েই প্রাণের লক্ষণ ফুটে ওঠে। মনে 
রাখতে হবে জীবও মৃত্যুর পরে জড়ে পাঁরণত হয়। 

তোমার বাগানে তুম বাঁজ অক্কারত হয়ে যে গাছগুলোকে ক্রমশঃ বড় 
হতে দেখলে, যাতে একাঁদন ফুল দেখা গেল, তা থেকে ফল হলো, সেই গাছটাই 
তোমার চোখের সামনে একাদিন মরে গেল। সে জড়ে গারণত হলো। are 
পালা, পশহপাখী সবার বেলায় এই একই 'নয়ম। এ নিয়মের কোন ব্যাতক্রম 
নাই! কাঁবর কথাই সাঁত্য-- 


“জান্মলে মারতে হবে, 
অমর কে কোথা কবে 2” 


এখন বলা যায়, যাদের প্রাণ আছে তারা জীব তাছাড়া সব কিছুই 

n t 
পশ পাখা, গাছপালা এদেরও প্রাণ আছে। তাই এরাও তোমার ee 
জগতের অংশ। 


তোমার পরিবেশে কত রকমের জীব ও. জড় পদার্থ দেখতে পাও। 
চিনি আনে MIS পারত হলে, বাতি পুরে হে জাবের লে 


, জল, বাত জীবের বাঁচার জন্যে রসদ 
যোগায়। মৃত্যুর পর জীবের দেহ এ মাটি জল বাতাসেই মিশে যায়। তাই 


বলা যায় প্রকাঁতিতে কোন কিছুই হারায় না। প্রাণের স্পন্দন বজায় রাখতে 
SIM পাথৰ পরিবেশ থেকে যে সব মৌল উপাদান সংগ্রহ করে তার প্রতি 


fae পরিবেশে ATER প্রকার জীব ও জড়ের সাহত পাঁরচিতি 


ভীব জড় 
গরু, ছাগল, পাখী ও ইট, চেয়ার ও 


গাছপালা ইত্যাদির প্রাণ পাথর es প্রাণ নাই 


মাথা নীচের দিকে 
ঝুলে পড়েছে 


'জীব দরকার মত খাদ্য গ্রহণ করে, একই খাদ পড়ে আছে 
D morgat cnet ধরে টেবিল তা গ্রহণ করে না 


নিশা 


জীব উত্তেজনায় সাড়া a | Li 
2 i 


উত্তেজনায় সাড়া দেয় না 


el 


LIS = > 


২১ 


A 


২২ 


পাঁরবেশে জীবিত থাকাকালে বা -মতত্যুর 
SE EE EE দেজন্যেই আঁদ অনন্তকাল 


নি ই RES > 
হাতুরি,. পাথর; দ! রোদ বার হাত থেকে i 
'নিজেদের রক্ষা করতে পারে না 


একই পদার্থের ANAS অণ; ব্যবহৃত হলেও তার ঘাটত পড়ে না। “f 
ae aes মধ্যে কি ক লক্ষণ দেখে ওদের চিনতে পারবে জেনে রাখ। 


এখন 
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১। জাবের প্রাণ আছে। 

zi প্রত্যেক জীবের fata 
আকার ও আয়তন আছে। বেন, 
ইত্যাঁদ। 

Ol Misa জন্যে জীব খাবার 
খায়। ফলে দেহ যে বাড়ছে তা বেশ 
বোঝা যায়। 


S| জীব মাত্রেই শ্বসন চালায়। 
কেননা এ-থেকেই কাজ করার শান্ত 
আসে। এ কাজাঁট বন্ধ হলেই পশ:- 
পাখা, গাছপালা সবারই মৃত্যু ঘটে। 

ci এরা ইচ্ছা করলেই এক 
জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে 
পারে বা দরকার মত দেহের IN- 
ATA নাড়াচাড়া করতে পারে। 

৬। উত্তোজত হলে জাব সাড়া 
দেয়। অর্থাৎ তা" প্রকাশ করে। 

৭। জীব পারবেশের সঙ্গে 
{নিজেকে মাঁনয়ে নিতে পারে। 


wl এরা বংশ বিস্তার করে। 


৯। জীব মাত্রেই জন্মায়, FI 
বড় হয় আর একাঁদন মারাও যায়, 


জড় 
১। জড়ের প্রাণ নাই। 
২। জড়ের নির্দিষ্ট আকার বা 
আয়তন নাই। তবে প্রয়োজন অনু- 


সারে ইহার আকার বা আয়তন পাঁর- 
বর্তন করা AT! 


Ol জড়ের খাবারের দরকার হয় 
Tl জাবের মত প্রকৃত বৃদ্ধি নাই। 
তবে দেহের বাইরে কোন পদার্থ জমে 
বাদ্ধ ঘটতে পারে। 

81 জড়ের 


নাই। 


*বসনের প্রয়োজন 


Gl জড় অনড়; কেউ না ঠেলা 
দিলে আগে যেখানে ছল দনের পর 
‘দন সেখানেই থাকে। 


Gl উত্তেজিত করলে সাড়া দেবার ` 
ক্ষমতা জড়ের নাই | 


qi পাঁরবেশের বশে নিজেকে 
মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা HOGA নাই। 


৮। এরা তা পারে AT! 


/ 31 এদের বাঁধা ধরা সময় নাই। 
কেননা এদের যেমন জন্ম নাই তেমাঁন 


অর্থাৎ এদের বেচে থাকার মোটাম্যাটি। মৃত্যুও নাই। 


একটা সময় আছে। 


a ০০১ ১ মিনতি লা কগয যাও 
Rae ক লক্ষণ দেখে জীবকে জড় থেকে আলাদা করতে' পার তা তো শিখলে । 
এখন এস নানারকম জীবের সঙ্গে পাঁরচিত হই। 


“kb Molin ‘led JARS ‘alle 0২০৬ ‘been ‘bale | Bille ১52 
৬0০ Alble-dile blei Bila A> 1b] Ad olin llle? letya 
“ba 01452 ‘bled lob) ‘lle | 82 ale Lee ৯০৯৮ Ob 1৭৮ 
bikla) 11314 lbie ৯৮০৪৮ blb BIA 15242 15285 Bible IBIG blob lek 
BUI bib | ভগ Bile ৮2৬ ৮৪১৬ odo) ১১ blb? Be) Ib $22 
৮5১ Bbk Sh BLIP [Lb lly kaika Meale টা Mrak? 
Lle RB 1৩৯ blo) hI LI 3৫1৯11৩1552. ১1521581161 128৯৮ 


as 5৫ 


। 2525 alalle g'e 1151৩) bd) 182 Be Halo 
1421 ৮1৩1৬ 1101 101৮ Ole ৮1615 ১0212 191৩ blb? “Als BIAN klia 
1৮ 15015 bib? 1019115 উ 181৮ ak bib Ibe gona lelie 
Pyle Ilb? BEDE 12৮1৮ ale BORILA? kh BÂN? 1৪০ Ble Ells 
UBB Bale als Bed) BESS Lro? belied? 4৯ ৮৮1৪০ bub 
ও 15252 {dele ৯২৬০৮] 10১৮, । 49155] Bhk b, ১215715811৬ ৯০11৮ 
ই Mei? RAD ৮০৯০০ 4248 Baal bekon lela Ihle 1৯৯ kla 
bk alale ‘alb ৩১০৯৮] BUI 1 Bled Ind Ebr ble 1 ES) ৮৭৮ Biko 
Jka) b'e bikia ৯৬৬] 1৮19 ‘blk Bll ANA ১৫৯৮ Blia 18242 BUI 
LBS 1:2৮৮৯৮ ele žie lgh b bomio ৪৬০৬০ ইউ lls ble 
auld BID ba Igla lb bloke Lh giny belle) ote ৮19০৮ 


bE 21411 arik bide © bia BISE Baby 1৮০৮০ এ 


e 
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elele aiak 1৮৮ ba 1516, 
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21516 GOB 1158৮ 1০৩ ৪২1৯, 
Ab billie 1৮192৮। 12৮৮2 
A BANA 2৬ 1১২১৭০11472. Biela tle BLD bd 
hh) ০৬ 11885 lol) blll 51485 Binkis Isik Bolla ৬০০ [এইট - 
CAS BG biola Bal Bal bie i) le SE] bao IERI) SID 
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২৪ সরল প্রাণাবজ্ঞান 
গাছপালার সঙ্গে পাৱচয় 
গাছপালা আর পশহপাখী নিয়েই যে জীবজগৎ একথা তোমরা জান। 


গাছপালাই বল আর পশহপাখীই বল সবাইকে কি একই রকম হতে দেখেছ? 
লা, তারা এক রকম তো নয়ই উপরন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য বৈচিন্য। 


চিত্র ১৪ £ শেওলা (বোম দিকে); ছতাক (ডান দিকে) 


পৃথিবী সেজন্যেই তো এত সুন্দর | যা কিছ; সব এক রকম হলে is কখনও 
ভাল লাগত ? i 

তোমার পরিচিত অনেক MEANN রয়েছে। এরা দেখতে নিশ্চয় নানা 
রকমের। এদের আঁধকাংশের দেহের রংই সবুজ | মধ্যে মধ্যে অবশ্য হলদে, 
Sia, লালের ছোঁয়া দেখতে পাও। 


নিজ পরিবেশে বিভন্ন প্রকার জীব ও জড়ের সাঁহত পাঁরাচীত ২৫ 


সবুজ রংয়ের গাছপালা, বলতে সবারই কিন্তু কাণ্ড, ডালপালা, পাতা, মণল 
নাই। সবেচেয়ে যারা সরল আলাদা আলাদাভাবে তাদের এসব কিছুই থাকে 
না। কলকাতায় যেখানে অনবরত জল পড়ে সেখানে তোমার পা ক কোনদিন 
দপছলে যায়ানি 2 লক্ষ্য করলে দেখবে ওখানে সরু সর সুতোর মত এক ধরনের 
শেওলা রয়েছে। এত FY হলে কি হবে এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরী 
করে নেয়। পাতার মত চ্যাপ্টা, গোল নানা ধরনের শেওয়া হয়। এদের সম্বন্ধে 
বড় হয়ে বিশদভাবে জানতে পারবে। 

শেওলার মত আর এক ধরনের Grow আছে। এদের দেহও কাণ্ড, পাতা 
ও মূলে বিভন্ত নয়। তবে এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এরা শেওলার মত নিজেদের 
খাবার তৈরণ করে নিতে পারে না; কেননা এদের দেহে ক্লোরোফিল ATR খাদ্য 
foal করতে পারে না বলেই এরা সারগাদা, পচা কাঠ, ভেজা জন্তো-জামা, পচা 
ফল, এমনাঁক মরা পচা জন্তু-জানোয়ারের উপরেও জন্মায়। এদের যাঁদ ব্যাঙের 
ছাতা বাল তাহলে তোমরা সহজেই চিনতে পারবে। বিজ্ঞানী অবশ্য এদের 
নাম দিয়েছেন ছত্রাক। কত রকমের ব্যাঙের ছাতা দেখেছো ? সাদা ব্যাঙের 
ছাতা তো প্রচুর দেখা ART! এদের ব্যাঙের ছাতা বললেও বাঁন্টতে বা রোদে 
ব্যাঙের মাথায় ছাতা ধরে এরা কিন্তু লাঁফয়ে লাফিয়ে চলে না। এরা এক 
ধরনের গাছ। অধিকাংশ গাছের মত এরাও এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে। 
একটু লক্ষ্য করলে বিরাবরে বর্ষায় দেখবে ঘাসের বনে বা আবর্জনার পাহাড় 
OG এরা কেমন মাথা জাগাচ্ছে। আজকাল ব্যাঙের ছাতার চাষ করার উদ্যোগ 
চলছে । এক ধরনের ব্যাঙের ছাতা খুব মুখরোচক খাদ্য। হলদে, মেটে, নানান 
বকমের ব্যাঙের ছাতা দেখতে পাবে। এদের দেহটা দেখ কত নরম। বেশীদিন 
এরা বে'চেও থাকে না। এদের কেউ কেউ তারার মত দেখতে. কেউ বলের মত, 
কেউ আবার জালের ঘোমটা পরে থাকে। দেখতে, এরা কত যে সনন্দর হয় না 
দেখলে বুঝবে না। তোমাদের শিক্ষক মশাইকে নিয়ে বর্ষার একটা মেঘলাদনে 
তোমার বিদ্যালয়ের কাছাকাছি কতকগুলো জায়গায় ঘুরে এস না কেন! দেখবে 
আর জানবে, এরা দেখতে ছোট হলে কি হবে এদের রূপের বাহার দাঁড় 
দেখার মত। এ সবতো মাটির উপরেই দেখলে | এবার একবার গাছের গঠাঁড়র 
O শীদকগদুলো তাকিয়ে তআকয়ে চল তো। দেখবে ওখানে থাকে থাকে সাজান 
* কতকগুলো তাকের মত জিনিস রয়েছে এদের উপরটা লাল জুতোর রংয়ের, 
শনচেটা ঘিয়ে রংয়ের। এরাও ছত্রাক। এ ছাড়া কত রকমের যে ছত্রাক আছে 
তার ইয়ত্তা নাই৷ পোঁনাসাঁলন ett খাওনি এমন বোধ হয় কেউই নাই। 
এই ওষুধ কি থেকে হয় জান ? পোনাসলিয়াম নামে এক ধরনের ছত্রাক থেকে। 
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AST, TM, কপি, পেপে, আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, তাল, নারকেল 
-কত রকমের Taio গাছই না রয়েছে আমাদের চারাঁদকে। এদের 

আমরা Toit | তোমরা যাঁদ কেউ এখনও কোন কোনটা না চনে থাক তবে 
ইতিমধ্যে এদের চিনে ফেল। এদের সঙ্গে পাঁরচিত হতে গেলে ভাল করে 
চোখ মেলে বন করে দেখতে হবে এদের কাণ্ড কেমন; পাতার চেহারাই বাক; 
-কখন ফল ফোটে, ফলটাই বা কেমন হয়। এই সব লক্ষণগ্লো দেখে নিজের 
একটা খাতায় টুকে রাখ। মাঝে মাঝে শিক্ষক মশাইয়ের সঙ্গে বোরয়ে পড়বে 
এদের সঙ্গে পাঁরাচত হতে। তিনি এ ব্যাপারে তোমায় খুব 


'ডাঙ্গায় খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। মূলো, কাঁপ, জিন 
লঙ্কা, বেগুনের কাণ্ড বেশ শন্ত, তবে এরা ঝোপের মত হয়। জানি. 
কাঁঠালের তো প্রকাণ্ড একটা কাণ্ডই রয়েছে। এছাড়া মাটির উ. রা 
আস্তরণ রয়েছে দেখ। এই ঘাস, ধান, যব, Br, আখ এমনাক বান 
এক বিশেষ গোষ্ঠীর গাছ। এদের লম্বা লম্বা পাব গাছও 
বিশেষ ধরনের । মরুভামিতে খেজুর, 
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জন্মায়। জলের গাছপালাই বা কোন অংশে কম যায়! শালুক, পদ্ম পদুকুরের- 
পাঁকের মধ্যে জন্মায়। ফুলগুলো জলের উপরে ভাসে। এরা ছাড়া আরো 
অনেক গাছপালা“জলে জন্মায়। জলের মধ্যে একেবারে ডুবে থাকা পাতাঝাঁঝর. 
নাম শ:নেছ কা? এ গাছগুলো Ait তৈরী করে জলের ছোটছোট পোকা- 
মাকড় ধরে, আর খায়। এদের সম্বন্ধে বড় হয়ে অনেক কিছ; জানবে। 
এতক্ষণ যাদের সম্বন্ধে বলা হল তারা সমতলের বাঁসন্দা। আমাদের 
আবহাওয়ার তারতম্য আছে। সেজন্যে পাহাড়ে, পর্বতে বিশেষ ধরনের 
গাছপালা জন্মায়। সাগরের জলেও জন্মায় MoM জাতের গাছপালা । 
পাহাড়ে গেলে দেখবে পাইন, CAI, রোডোডেনড্রন, লতানো গুলণ্ আর 


পেঁপে সমেত পেঁপে গাছ 
চিত্র ১৯ 


রংচংয়ে নানা ফুলের মেলা । এরা সবাই শীত পছন্দ করে। দাঁজালংয়ের 
আর সিলেটের কমলালেব; তো তোমরা অনেকেই খেয়েছো। দাঁজশীলংয়ে 
চা গাছ পৃথিবী বিখ্যাত। এদিকে সমুদ্রের ধারের জায়গাগুলোতে নারিকেল, 
সুপার, গোলপাতা, হোগলা, গরান, সুন্দরী এইসব গাছই বেশী দেখা যায়। 
তবেই দেখ কত রকমের গাছপালা রয়েছে আমাদের চারাঁদকে। এদের সম্বন্ধে 
বড় হলে আরো ভালোভাবে জানতে পারবে। 
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পশ্যপাখাঁর সঙ্গে AAs গাছপালার মত পশ;পাখীরাই কি কম 
বৈচিন্রাময়! এদের আকার, আয়তন, রং-এর বাহার দেখবার মত। আ্যামিবার 
মত এমন অনেক প্রাণী আছে যাদের খাঁল চোখে দেখাই যায় না। অণুবীক্ষণ 
ACH সাহায্য নিতে হয়। আমরা অবশ্য সচরাচর খালি চোখে দেখা যায় এমন 
প্রাণীর সঙ্গেই আগে পরিচিত হই ৷ পুকুরে ডুবে থাকা শুকনো ডালপালাগলো 
একবার ভাল করে লক্ষ্য কর তো। এদের কোন কোনটায় দেখবে ভালপালা- 
গুলোকে ছিরে ফুটো ফুটো এক বিশেষ ধরনের ,আবরণ আছে। এগুলো 
এক ধরনের প্রাণী। এদের আমরা বল স্পঞ্জ । সমদুদ্রেই নানা রকমের স্পঞ্জের 
দেখা মেলে। মলের ভিতরে কিলাবল করে যে দুমুখ সরু সাদা কে'চোর মত 
প্রাণী তাদের তো তোমরা দেখেছো । এগুলোকে বলে" গোলকৃমি। এইরকম 
আর এক ধরনের কৃমি আছে যাদের দেহ চ্যাপ্টা, বা ফিতের মত। এদের বলে 
Trost | 

কেচো দেখান তোমাদের মধ্যে এমন বোধ হয় কেউই নাই। বাগানে, 
মাঠে সর্বত্র এদের দেখা যায়। এরা এক সঙ্গে হাজারে হাজারে বাস করে। 
পাকানো পাকানো মাটির কুণ্ডলী দেখলেই সেগুলোকে কে“চোর মল বলে 
forte হবে। HUI যে জমিতে বাস করে তা অত্যন্ত উর্বর হয়। কেননা 
এরা জাম চষার কাজ তো করেই, সঙ্গে সঙ্গে ওদের তৈরা গর্ত দিয়ে বাতাস, 
জল, রোদ, মাটির অনেক ভেতরে পেশছায়। সেজন্যে কেমেকে চাষীর বন্ধ 
বলা হয়। 

তোমরা বাড়ীতে বা বাড়ীর আশপাশে আরশোলা, মাকড়সা, মৌমাছি, 
প্রজাপতি, মাছি প্রভাত কত. রকমের পোকা দেখেছো। এদের OPT CT 
আমাদের জবালাতন করে। তবে প্রজাপতি, মথ, মৌমাছি আমাদের উপকার 
করে। এরা ফুলে ফলে ঘরে বোঁড়িয়ে ফুল থেকে ফল হতে সাহায্য করে। 
মৌমাছি আবার আমাদের অতি প্রিয় মধ তৈরী করে। প্রজাপাঁতর ঘত 
সৌন্দর্য ডানায়। নানা রংয়ের আর নানান নকশার প্রজাপাঁত দেখলে তাদের 
দিক থেকে চোখ ফেরান যায় না। প্রজাপাঁতি সংগ্রহ করার নেশা অনেকের 
আছে। বড় হয়ে প্রজাপাঁত ধরার কায়দাকানুন জানতে পারবে। প্রজাপাঁত 
থেকে আরম্ভ করে গোবর পোকা, ফাঁড়ং. উইচিমড়ে, শ্যামা পোকা, গঙ্গা ফাঁড়ং 
সবারই পা আছে। এ দেখেই আর এদের ডানা দেখে চেনা যায়। forte মাছ 
faery মাছ নয়-এক ধরনের সান্ধিপদ প্রাণী 

এবার দেখ পুকুর ধারে বা ঘাস বনে ধার গাঁততে চলেছে শাম্যক, বিন ক, 
HAA এরা সবাই এক জাতের। এদের খোলটা কেমন সুন্দর পেশ্চান আর 
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শত্ত দেখ। চওড়া নাংসাপন্ড দিযে মাটি আঁকড়ে এরা চলাফেরা করে। 
গুগ্‌লীর, শামকের চলা তোমরা অনেকেই দেখেছো। আচ্ছা, তোমরা 
তারামাছের নাম MRI? এদের সমদ্রেই পাওয়া যায়। 


বেশ সুন্দর 
দেখতে এরা-ঠিক তারার মত। ছবিতে তারামাছ দেখে নাও (চিত S 
এতক্ষণে যাদের সঙ্গে পাঁরচিত হলে তাদের কিন্তু মেরুদণ্ড নাই। মাছ, ব্যাং, 


সাপ, পাখী, বাঘ, সিংহ, কুকুর, বিড়াল, ইন্দ্র, মান্য প্রভাত 


প্রত্যেকেরই 
মেরুদণ্ড আছে। এরা তাই ওদের থেকে একেবারে আলাদা | কত রকমের 


চিত্র ৩১ ৪ বাড়ীর আশেপাশে করেকটি 


ভয়াবহ প্রাণী 


মাছই তোমরা দেখেছো । রুই, কাতলা, মগেল, বোয়াল চেংরা, কই, 
fatten, তপসে, Bem, ভেটাক ইত্যাদ। এদের সবার টু 
বৈশিষ্ট্য আছে যা দেখলে এদের ঠিক চেনা যায়। তোমরা 

ঘুরে ঘুরে চিনতে শেখ। মাছের দেহ মাকুর মত। tam আহি 


“দের অনেকের 
আঁশ আছে, আছে BAM, পটকা আর পাখনা! পুকুরের দেহেই 


্‌ 


{ 


মরি” 
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অবশ্য তাল গাছে উঠেও বেচে থাকে শোনা যায়। এাঁদকে ব্যাঙ এমন জীব 
যে এরা জলে আর ডাঙায় সমানভাবে বাঁচতে পারে। এজন্যে এদের বলে 


fears 


জেব্রা 

চিত্র ২২ : fates প্রকার বন্য প্রাণী 
T গা, সবুজ রংয়ের WET সোনা ব্যাউ। ধোঁয়াটে আর খসখসে চামড়াবাশষ্ট 
ব্যাঙ কুনো We! ব্যাঙের মাংস সহজে হজম হয়। এর মাংস 'বদেশে রপ্তানী 


হচ্ছে। ব্যাঙের সঙ্গে ela সম্বন্ধ সাপের। সাপ ডাঙ্গাতেই বাস করে 


z ৩ 


৩৪ 4014. সরল প্রাণাবজ্ঞান 


£ বিভিন্ন প্রকার পোষা পশহ-পাখী 


বেশী। ঢোঁড়া সাপ জলে বাস করে। সাপ নানান জাতের। কেউটে, বোরা, 
শখিমাট, গোখরো, লাগা” ঢ্যামনা, হেলে erste | এদের অনেকের জোরালো 
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খবৰ আছে। আবার কারো কারো Faw নাই। ঈগল পাখী সাপ খায় জান ? 


গাখীরা কিন্তু রংয়ের আর চেহারার বাহারে অন,পম। কাকাতুয়ার ঘট, 
টিরার রং আর ঠোঁট, TAA পেখম, বকের সাদা ধবধবে রং, নীলকণ্ঠের নীল 
রং দেখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকোন এমাঁন কি কেউ আছে? ডানা আর লেজ 
পাখীকে আকাশে ভেসে বেড়াতে সাহায্য করে। পাখীদের মধ্যে কাজে কর্মে» 
আকারে, DAA কত যে বৈচিত্র্য তা না দেখলে বোঝা যায় না। চাঁড়য়াখানায় 
যদি আস তো দেখবে পাখীর রাজ্যে কত সুন্দর সুন্দর পাখীই না আছে। 
ময়না, টিয়া, কাকাতুয়া, মানুষের কথাকে BAR, নকল করে ফেলে! ওদের 
মুখে নকল ডাক কি কখনো শুনেছো ? এইসব পাখী AACS মানুষ খুব 
ভালবাসে | 

মানুষ প্রাণজগতের সবচেয়ে সেরা আর উন্নত জীব। এরা মায়ের দুধ 
খেয়ে বেচে থাকে। এজন্যে এদের বলে স্তন্যপায়ী । আবার এরা সরাসাঁর 
বাচ্চা দেয়। ই'দ বর, খরগোস, বিড়াল, কুকুর, গরু ছাগল, ঘোরা, গাধা, বাঘ, 
fae, ‘তাম, বাদুড় ইত্যাদকে একই তালিকায় ফেলা যায় ৷ 

এতক্ষণ জীবজগতের সঙ্গে পাঁরাচত হলে। এবার তুম একাঁট সৃদ্দর 
Ot পদ্ম, আম, জাতীয় পাখী ও জাতীয় পশ;র সঙ্গে পাঁরাচিত হও। 


(ক) পদ্ম 
পদ্মের চোখ ঝলসান রূপ। সেইজন্যেই তো যা পিছু সুন্দর তাকেই 
পন্মের সঙ্গে তুলনা করা BA! সুন্দর চোখকে বলে পদ্ম আঁখ। সুন্দর 


পদ্মভূষণ, পদ্মাবিভূষণ AOA TV! রামায়ণ থেকে জানা যায় রামচন্দ্র 
১০৮টি পদ্ম দিয়েই দুর্গাকে তুষ্ট করে অসময়ে পৃখিবীতে নামিয়ে 


এনোছিলেন। যে পুকুরে বা জলাশয়ে পদ্ম ফোটে সেখানটা সে আলো করে 
থাকে। পদ্ম ফুল আমাদের খুবই প্রিয়! দুর্গা পুজোয় এই পদ্ম না হলেই 
চলে না। সবচেয়ে সান্দর ফুল বলেই তো মায়ের পায়ে নিবেদন না করলে 
তৃপ্তি পাওয়া যায় না। সত্য জাতীয় পদম্পের মর্যাদা পাবার একমান্র 
যোগ্য পদ্ম ।* 

*জরশ্য পদ্মকে জাতীয় পৃজ্পের মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারটা এখনও বৰেচনাযানে 
aca! 
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বাংলার সর্বর এই ফুল দেখা যায়। বংসরের মধ্যেই পদ্মের জীবন চকু 
শেষ হয়। পদ্ম বিরুং জাতীয় গাছ। অগভীর জলের পাঁক মাটির মধ্যে 
দিয়ে পদ্ম তার ফাঁপা কাণ্ডকে এমনভাবে চাঁলয়ে দেয় যাতে করে আবার 


চিত ২৪ £ om ফুলের গাছ ও তার বিভন্ন অংশ Z 


কিছনটা দূরে নতুন গাছ foa 
জন্মায়, পাতা বেরোয়। 


পচ্মপাতা সরল। পাতার উপরটা এতই মস্‌ণ যে জলের ফোঁটা পড়লে I 


বাড়তে পারে। সেখানে নতুন করে মূল 
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তা অনেকক্ষণ টলটল করতে থাকে। এর আকার গোল। বোঁটা লম্বা, গোল. 
আর ফাঁপা। পাতার মাঝখানাটতে বোঁটা লেগে থাকে। পাতা সব সময় 
জলের উপরে ভাসতে থাকে। পাতার রং সবুজ এবং আকারে এত বড় যে 
কোন কোন জায়গায় এতে ভাত খাওয়া হয়! 

বড় বড় বোঁটায় একটি করে ফুল ফোটে। ফুলের বোঁটায় ছোট ছোট 
কাঁটা থাকে। ফুলের রংয়ের বাহার তুলনাহীন। ফুলের একেবারে বাইরের 
প্তবকাঁট এক থেকে DIATE অংশ বেত্যাংশ) নিয়ে Coat এদের একত্রে বলে 
বৃঁতি। ওই অংশগুলো আলাদা আলাদা বা গোড়ার দকে জোড়া থাকে 
বাতির ভেতরে থাকে অসংখ্য উজ্জবল গোলাপী বা সাদা রংয়ের পাপাঁড়। 
পাপাঁড় ভার Tato গন্ধ ছড়ায়। সূর্যের আলো ফোটার সাথে সাথে এরা 
ছাঁড়য়ে যায়; আবার আলো কমে এলে, গুটিয়ে যায়। এদের একত্রে বলে 
দলমণ্ডল | পাপাঁড়গ্ীল ক্রমশঃ ভেতরের দিকে ছোট হয়ে যায়। দলমণ্ডলের 
ভেতরে থাকে পুংকেশর। পুংকেশর সখ্যায় অনেক। এর থেকে তৈরী হয় 
পরাগ বা AIG! রেণুর রং হলদে আর দেখতে ধুলোর কণার মত! ফুলের 
একেবারে মাঝখানে থাকে গর্ভাশয়। গর্ভশয় অনেকগুলো গর্ভপন্র নিয়ে 
peat গর্ভপন্রগ্ীল স্পঞ্জের মত ফোলা । শেষ আকারে SICA মধ্যে 
পথক পৃথক ভাবে সাজান থাকে। পুজ্পাক্ষাট খুব হালকা । এতে প্রচুর 
বাতাস থাকে; এজন্যে এর পক্ষে জলে ভেসে থাকা খুব সহজ হয়। ফল 
Ti : পদ্মের বাঁজ ও অন্যান্য অংশ SUN হিসাবে ব্যবহার হয় ! 


(a) আম 


আম আমাদের প্রত্যেকের আঁত পাঁরচিত প্রিয় ফল। মিস্টি আমের স্বাদ 
ভোলবার নয়। আমাদের দেশে যত জাঁমতে ফলের চাষ হয় তার প্রায় অর্ধেক 
অংশেই আম চাষ হয়। মালদহে আমের প্রচুর চাষ হয়। আম চাষের জন্যে 
নার্দ্ট কোন জাঁমর দরকার নাই। নানা রকমের মাঁটতেই আম হয়। আম 
গাছ বেশ লম্বা। এর আয়হও অনেক বছর। ডালপালা ছাঁড়য়ে অনেকটা 
জায়গা ছেয়ে ফেলে এরা। আম গাছের একটা মোটা গুড় থাকে। তার 
উপরে থাকে বহ ভালপালা। 

আম গাছের পাতা লম্বাটে আর সবুজ । এগদীল এক একাঁট করে কছুটা 
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' দুরে দুরে সাজান থাকে। সারাবছর ধরে আমগাছ ঘন পাতায় ছাওয়া থাকে। 
পাতার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে একটা শন্ত শিরা। এই 1শরার দুপাশ থেকে 
বেশ শক্ত। বন্তের গোড়াটি ফোলা আর পাতার আগাঁটি ASTET 

আমের ফল একসঙ্গে অনেক জন্মায়। গাছের আগার বা পাতার কক্ষ 
কে কলের মঞ্জরা বেরোয়। ফলগ্যালর মিণ্টি গন্ধ হলে ক হবে আকৃতিতে 
এরা খুব ছোট। ফুল ফুটলে মান্ট গন্ধের টানে মৌমাছি ও নানান কীট- 
পতগ ফুলের কাছে গুণ গুণ করে বেড়ায়। ফুলের একেবারে বাইরের স্তবকাঁট 
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টি সমান অংশ Ie} নিয়ে তৈরী। এদের একত্রে বলে ais ais 
জোড়া। বৃতির পরের স্তবকটির নাম দলমণ্ডল। এরও 
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মাত্র বীজ। এ বাঁজ থেকে নতুন করে চারা হয়! সেই চারা আবার বড় গাছে 
পরিণত হয়। আম গাছ বহ বছর বাঁচে। 

আম ডালপালা থেকে এক বোঁটায় একাঁট বা. MAPA এক এক থোকায় 
ঝুলতে থাকে । পাকা খোসা ছাড়ালে নরম রসাল শাঁস বোরয়ে পড়ে। শাঁসই 
আমাদের খাদ্য। শাঁসের মধ্যে থাকে আঁট। আঁটিটাই সত্যিকারের বীজ। এর 
খোসাটা বেশ শন্ত আর পুরু। এই খোসাটা ছাঁড়য়ে দেখলেই মোটা লম্বাটে 
যে জানিসটা বোরয়ে আসে তাকে বলে বাঁজপত্র। চলতি কথায় আমরা বাল 
কাঁস। 

কলমের আমগাছ আঁটর গাছ থেকে অনেক সুস্বাদ: ফলের জন্ম দেয়। 
বসন্তেই গাছের নতুন বৃদ্ধি “ey হয়। পরের শীতে গাছে AT আসে। 
তা থেকে জন্মায় ফল। ফল পাকতে ৫ থেকে ৬ মাস সময় লাগে। এপ্রল 
থেকে আগস্টের মধ্যে আম পাকতে শুরু করে। পাকা আম জাল "দিয়ে পাড়তে 
হয়। হাত দিয়ে পাড়া আম সবচেয়ে ভাল। অবশ্য অনেক সময় পাকার TCA 
কাঁচা আম পেড়ে পাকান হয়। বেশী কাঁচা আম টক। ঘরে খড় Fei তাতে 
কাঁচা আমগাল কিছ্বাদন রাখলেই আম পেকে যায়; TG হয়। আমের জাত 
{হিসাবে ফলনের তারতম্য হয়৷ স্বাদ আমগ্ালর মধ্যে আলফানসো, ল্যাংরা, 
হিমসাগর, গোলাপথাস, ফজলণ, কৃষ্ণভোগ, বোম্বাই, মালদহ ইত্যাদির নাম 
{বশেষ উল্লেখযোগ্য । কাঁচা আম থেকে STA, আচার আর পাকা আম থেকে 
আমসত্ব হয়। এদেশের পাকা আম এত ভাল যে বিদেশে এর খুব চাহিদা আর 
সুনাম আছে। ফলে প্রতি বংসর বর্তমানে বহ ভাল জাতের আম বিদেশে 
রপ্তানি হয়। 


(a) জাতীয় পাখী অযুর 


ছবিতে শ্রীকৃষ্ণের মাথার মুকুটে যে পালক দেখা যায় তা কোন্‌ পাখীর জান 
দি? পালকগীল হল ALAA! এই TESA ভারতের জাতীয় পাখী । কেননা 
এমন বাহারে আর রংচংয়ে পাখী আর দ্বিতীয় নাই। বনকে সংন্দর করে তোলে 
এরা । তাইতো ময়নরকে জাতীয় পাখীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অনেকের 
বাড়ীতে সখ করে ময়ূর পোষা হয়। চিড়িয়াখানায় গেলে তোমরা নানা রকমের 
ময়ূর দেখতে পাবে। এমনিতে ময়ূর সব জায়গায় দেখা যায় না। তবে 
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MST, জলপাইগ্‌ঁড় আর বাঁকুড়া জেলায় এই সুন্দর পাখণীট প্রচুর দেখা 
যায়। আর বাংলার বাইরে রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশেও প্রচুর ময়ূর দেখা যায়। 
ময়নরের যত বাহার পালকে আর মাথার aie লেজসমেত দেহ প্রায় 
১২৩ সোণ্টামটার লম্বা। ea; পিছনের পালকই তো প্রায় দেহের সমান। 


ভুল কাঁর আসলে তা হল ধড়ের পালক ! 
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পেখম বলে। পেখমের রংয়ের বাহার দেখবার মত। ময়ূরী নাচতে পারে 
না। কেননা তাদের এতবড় পালক নাই! ময়ূরের আকারও ময়নার চেয়ে 
অনেক বড়। FAA মাথায় আবার একগোছা পালকের মুকুট থাকে। এইসব 
দেখেই ময়ূর ও ময়ূরী চেনা যায়। রংয়ে অবশ্য এদের বিশেষ তারতম্য নাই। 
ময়ূরের পাখার পালকের রং বাদামী, গলার আর মাথার ব৫ঁটর রং নীল। 
পেখমের প্রত্যেক পালকে চোখ আঁকা । তাই ময়ুরকে সহস্রলোচন বলে। একাঁট 
পাঁরণত ময়নরের ওজন হয় প্রায় পাঁচ কিলোগ্রাম। ময়ুরের I পা আছে। 
পা দুটির গঠন বেশ মজব্ত। 

ছোট ছোট দলে ময়ূর ঘুরে বেড়ায়। ছোটনদী বা জলধারার শস্যক্ষেত্রের 
আশপাশে যেখানে পাহাড় আছে এমন জঙ্গলেই ময়ূর বাস করার জন্যে বেশী 
পছন্দ করে। ময়ূর অত্যন্ত বাঁদ্ধমান! আঁত সতর্কভাবে এরা ঘোরাফেরা 
করে।  যাঁদ কোন বাঘের মত হিংস্র জন্তু ওদের আস্তানার কাছাকাছি আসে 
ভবে এরা চীৎকার করে সোরগোল তোলে। ফলে নিরীহ পশুপাখাী এমনাক 
মানুষও সতর্ক হয়ে যায়। তারা ওঁ হিংস্র জন্তুর চোখের আড়ালে RIFA 
পড়ে অথবা পালিয়ে বাঁচে। ময়ূর তেমন ভাল উড়তে পারে AT! তবে এরা 
বেশ দৌড়োতে পারে। এমনাক খোপঝাড়ের মাঝখান "দিয়েও বেশ জোরে হে'টে 
যেতে পারে। 

সকাল সন্ধ্যাই হচ্ছে ময়রের পছন্দমত ঘরে বেড়াবার সময়। ধান ক্ষেত 
বা অন্যান্য ফসলের ক্ষেত-খামারে ঘুরে বেড়ানো এরা পছন্দ করে। কেননা 
ক্ষেত-খামারের ফসলই এদের Test খাদ্য। অবশ্য এক এক সময় এদের ছোট- 
খাট পোকামাকড়ও খেতে দেখা যায়। এমনকি সময়াবশেষে ছোট সাপকেও 
এরা খেয়ে ফেলতে পারে! শিকারী দেখলে এরা উড়ে গিয়ে Oe ডালে লঘাকয়ে 
পড়ে। ময়ূর দেখতে সুন্দর তবে এদের স্বর মি্টি নয়। ময়ূরের ডাককে 
“কেকা বলে। ময়ূর বেশ পোষ মানে। অনেকের বাড়ীর বাগানে অথবা খড়ের 
চালে এদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। 

ঘন পাতার আড়ালে ঢাকা কোন ডালে বসেই এরা সারা রাত কাটিয়ে দেয়। 
ছোটনদণ, বিল প্রভৃতির ধারে ঘাসবনে এরা ডিম পাড়ার জন্যে বাসা তৈরী 
করে তাতে ডম পাড়ে। একসঙ্গে দুটি থেকে পাঁচটি বা তারও বেশী Toa 
পাড়ে। হাঁসের ডিমের মত ডিমের আকার। ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। তারা 
বড় না হওয়া পর্যন্ত ময়ূরী এদের দেখাশোনা করে। বর্ষাকালে, মেঘের 
আনাগোনা শুরু হলে ময় পেখম মেলে আনন্দে নাচতে শুর করে। এ দৃশ্য 
দেখে আনন্দ পায় না এমন ATTN পরথবাতে নাই। ময়ূর Faw থেকে osteo 


বছর বাঁচে। 
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(ঘ) জাতীয় পঞ্ড ৱাঘ 


তোমরা অনেকেই হয়তো বাঘ দেখেছো। যারা শহরে বাস কর তারা তো 
চাড়রাখানায় গিয়ে নিশ্চয়ই নানা রংয়ের নানা আকাতির বাঘের সঙ্গে পাঁরীচিত 
হয়েছ। এরা সব বিড়াল জাতীয় প্রাণী। নেকড়ে, জাগরয়ার, কাল পান্থার 
নানা রকমের বাঘের নাম করা যায়। তবে বাঘের রাজা হল রয়েল বেঙ্গল 


চিত্র ২৭ 2 রয়েল বেঙ্গল টাইগার 


THE ছাড়াও এদের তরাই ও ডুয়ার্সে'র জঙ্গলে দেখা গৈছে। 


থেকে শর করে আসাম পর্যন্ত হিমালয়ের পাদদেশই এদের বাসম্থান। 
মহীশ;রের সিমোগা অণ্চলেও এদের 


কালো ডোরা কাটা লক্বা দাগ দেখে 
রংয়ের উচ্জবল বাহার_সে তো নিজেকে এসব 
দেহের উপরের রংয়ের চেয়ে নিচের দিকের রং ফিকে । 


e 
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না। বাঘ খুব হিংস্র। থাবার মধ্যে লুকোনো নখ আর দাঁত এদের বড় অস্ত্র ৷ 
বাঘের থাবার এত বশো জোর যে কল্পনা করা যায় না। থাবায় দুই ইঞ্চির 
মত লম্বা বাঁকানো নখ থাকে। এদের ছেদক দাঁত তিন Siva মত লম্বা । বাঘের. 
TMs তত জোরালো AT! এদের দৃষ্টিশান্তি আর শ্রবণশান্ত প্রথর। 

বাঘ গভীর বনে বাস করে। এদের প্রিয় খাদ্য* হারণ। অবশ্য Ca, 
গরু, ছাগল, ভেড়া, ASA মত প্রাণীকেও এরা রেহাই দেয় না। মানুষকে 
কিন্তু সাধারণতঃ এরা এড়িয়ে চলে। যাঁদ এদের খুব বিরন্ত করা হয় বা অন্য 
কোন খাদ্য যোগাড় করা সম্ভব হয়নি এমন অবস্থা ঘটে তবে বাঘেরা সোজা 
লোকালয়ে চলে যায় এবং মানুষের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বন্দুকের গল 
খাওয়া বাঘ সাধারণতঃ মানুষ খেকো হয়। একবার মানুষের রন্ত-মাংসের স্বাদ: 
পেলে তা তারা ভুলতে পারে না। তখন তারা বারবার লোকালয়ে এসে TTA 
ধরার ALA খোঁজে । বুড়ো বাঘ অবশ্য এমাঁনতেই সহজে শিকার পাবার, 
আশায় লোকালয়ের কাছে TATA করে। 

সাধারণতঃ রয়েল বেঙ্গল, টাইগারের দেহ ২৯০ মিটার লম্বা হয়। কখনও 
কখনও তা ৪ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। লেজের দৈর্ঘ্য প্রায় এক মিটারের 
মত। এদের উচ্চতা প্রায় ১ মিটার এবং ওজন কমবেশী ২১৬ কোঁজ থেকে 
২৫৮ কোঁজ। 

বাঘ একাই বনে জঙ্গলে ঘরে বেড়াতে ভালবাসে। সময় সময় মেয়ে বাঘ 
ও AA বাঘ একত্রে ঘুরে বেড়ায়। এরা খুব জোরে দৌড়োতে পারে। মেয়ে 
বাঘ খুব চতুর আর সন্দেহপরায়ণ॥ ১৫ সপ্তাহ ধরে পেটে থাকার পর বাঘের 
বাচ্চা হয়। একসঙ্গে ২-৪টি বাচ্চা হয়। যতদিন মায়ের উপর খাবারের জন্যে 
নির্ভর করে ততাঁদন কেবল মায়ের সঙ্গে বাচ্চারা ঘোরাঘ্যার করে। যখন 
{নিজেই নিজের খাবার যোগাড় করার ক্ষমতা লাভ করে তখন বাচ্চারা মায়ের: 
সঙ্গ ত্যাগ করে এবং নিজের উপর নির্ভর করেই বাঁচতে শর করে। 

রয়েল বেঙ্গল ছাড়া আরো অনেক রকম বাঘ আছে। চিতা বাঘের নাম 
শুনেছ। চিতা গাছে চড়তে ওস্তাদ। এছাড়া আছে পদ্মা আর STATA l 
পুমাকে কাল পান্থার বা সাদা পান্থারও বলা 24! সাদা Te তোমরা 
অনেকেই দেখেছ চীঁড়য়াখানায়। রেওয়া অঞ্চলে এদের দেখা যায়। বাঘের 
সাহস ও শক্তি তেজ সৌন্দর্য ভারাক্ধি চালচলন আছে বলে এরা বনের রাজা । 
এত গুণ থাকার জন্যেই বাঘকে জাতীয় পশুর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। 


*শধ্ মাংস নয়, চামড়া-ছুল সমেত মাংসই এদের বেশী প্যান্ট যোগায় ৷ 
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॥ সাধারণ প্রশ্ন ॥ 

১। পাঁরবেশে যাহা কিছু দেখা যায় তাহাদের কয় ভাগে ভাগ করা যায় 2" 
র সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। 
উহা জা ও জড় বলতে কি বোঝ? তোমার পাঁরবেশে তু কিভাবে ইহাদের 
সাঁহত প্রথম পারাচত হইলে তাহা উদাহরণ যোগে ব্ঝাইযা দাও। 

Ol জাব ও জড়ের মধ্যে পার্থক্য করা যায় কিভাবে তাহা উল্লেখ কর। 

81 প্রোটোগ্লাজম সাঁত্যই এক রহস্যময় পদার্থ"_এই Viele {ক তুম বিশ্বাস 

y কাঁরলে তাহার' কারণ ক উদাহরণ দয়া বোঝাও। 

Ei gp সত ae পদার্থে “fee হয বেলা এ বিষয়ে তোমার 
> 

783 aD a eS 

পারাচিত হইলে তাহা সংক্ষেপে বল। 

৭। RIR প্রাণীর যে নিজস্ব আকার ও আয়তন এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে 
এবং ইহার সাহায্যেই যে এক প্রাণীকে অন্য প্রাণী হইতে আলাদা করা যায় তাহা 
আলোচনা কাঁরয়া FATS | 

৮। পদ্ম কোথায় জন্মায় ঃ পদ্মকে জাতীয় পুজ্পের মর্যাদা দেওয়া যেতে 
পারে কিঃ এই ফুলটি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। . 

১। কোন্‌ ধরনের মাটিতে আমের ফলন বেশী হয়? কতরকম আমের সাঁহত 
ein পাঁরাচত? আমের উপর একট নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ। 

১০। জাতীয় পাখী বাঁলতে কাহাকে বোঝায়? . এই পাখণীট কোথায় পাওয়া 
খায়? ইহার প্রশ্রীত সম্বন্ধে যাহা জান লেখ? 

১৯। রয়েল বেঞ্গল টাইগারের বৈশিষ্ট্য কি? ইহাকে কোথায় পাওয়া যায়? 
ইহার আকাত-প্রকাতি সম্বন্ধে সংক্ষপ্ত আলোচনা কর। 

trates ater 
[ Objective Test ] 

Yes or No Type: 

১২! প্রাতাট প্রশ্নের পাশে ol বা ar লিখিয়া উত্তর me: 

(ক) জড়ের মধ্যে জীবন্ত প্রোটোগ্লাজম থাকে ক? KASS 

(খ) গাছের মুলে কি র্লোরোফল থাকে? 9 

(D শেওলা কি নিজের খাদ্য নিজেই তৈয়ারণ কাঁরয়া লয়? 

(খ) ছত্রাকের দেহ কি কাণ্ড, পাতা ও মূলে বিভন্ত ? 

(ঙ) মস কি ফুল ধারণ করে? 

© কাঁঠাল গাছ ও বেগদন গাছ ‘কি একই গোষ্ঠীর উদ্ভিদ? 

DO) এক কথায় উত্তর দাও ঃ 

কে) সমুদ্রের ধারে কোন্‌ ধরনের গাছ বেশখ জন্মায়? 

খে) মৌমাছি, আরশোলা, চিংড়ি কোন্‌ জাতীয় প্রাণী ? 

গে) সর্ষের সাঁহত তোমার িসের সম্পর্ক? 

(ঘ) জাতীয় পশুর নাম কিঃ 

ডে) ময়ূর কখন পেখম মেলে? 


pra পারবেশে বা প্রকার জীব ও জড়ের সাত পারত se 


S81 Aa SRA লেখ £ 
কে) আম পাতার বুন্তাট আর পাতার আগাটি স্থ্‌ল। 
(খে) বাতির পরের স্তবকাটর নাম LOR! 
গে) বসন্তেই গাছের বৃদ্ধি হাস পায়। 
(ঘ) saat পাখীর ছানা খেতে ভালবাসে! 
(ঙ) কলমীশাক অবলম্বনকে-জড়াইয়া উপরে উঠে? 
১৫। শ্যন্যস্থান পুরণ কর £ 
(=) জীবজগৎ বলতে R — বোঝায় না। — যাদের _ আছে তায়া' 


আওতায় পড়ে। 
সহজ রংয়ের একরকম — আছে। কণ্াগংলোকে" 


বলে — | 
গে) পাতাঝাঁঝর ছোট ছোট — তৈরী করে জলের — ধরো আর খায়। 
(gq) জমিতে পাকানো পাকানো মাটির _. দেখলেই — মল বলে চিনতে, 
হবে। 
(ডি) চওড়া — নিয়ে মাট — শামনক — করে। 
(5) মাছের দেহ — WS! এদের অনেকের দেহেই _ আছে, আছে, —; — 


আর __। 
(ছ) Aa — উৎস। FAS — কে গাছপালা খাদ্য হসাবে দেহে — ফেলে ৷ 
সূবহি — জন্য দারী। 
(@) আমাদের-__, দল ছাড়া — অসম্ভব। 
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aral Maafa সাহায্যে জীৱকে 
পষবেক্ষণ করে শিক্ষা ও সিদ্ধাস্ত. 
(Observation of living objects with an 
0 eye to the training of the sense organs of 
the students leading to general inference 


জৈব পরিবেশ ও fatter জীবের সঙ্গে তোমার মোটামনট পাঁরচয় হয়েছে। 
“এবার আরও ঘানষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে পাঁচাট Awe সজাগ করে তুলতে 
RA! তখন এই হীন্দ্রয়ের মাধ্যমেই তাদের চেনা ও জানা সহজ হবে। 

চোখ দিয়ে আমরা দৌখ, কান য়ে শান নাক *দয়ে গন্ধ শক, জিব দিয়ে 
[স্বাদ নিই, আর শরীরের বিভিন্ন অংশ দিয়ে স্পর্শ অনুভব কাঁর। এগনালই 
আমাদের হীন্দ্রয়। Shaq মাধ্যমেই আমরা সবক, শাখ ও etal 


দেখে শেখ! 
বিভিন্ন জীবের orgie, বর্ণের পার্থক্য চোখে দেখেই ধরা যায়। এই 
আকাত ও প্রকৃতির পার্থক্যের উপর fae 
করে জাঁবকে প্রধানতঃ উদ্ভিদ ও প্রাণীতে 
ভাগ করা হয়েছে। তাই PTET ও প্রাণীর 
vy fi আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে পারচিত হলেই 
A উভয়কে আলাদা করে চিনতে পারবে। 
আলোচনা করব। 
বহিৱাক_তিৱ পার্থক্য 


চিত্র ২৮ 
gh একটি জীব আবার গাছও জ'ব। কিল্তু তোমার সঙ্গে গাছের 
‘বাইরের আকারের কোথাও মল আছে fe > না, কোথাও মিল খুজে পাবে 


১ লি 
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না। তাই সহজেই তুমি নিজেকে গাছ থেকে আলাদা ভাবতে পার। জাব- 
জগতের মধ্যে তুমি হলে প্রাণী আর অন্যটি হলো উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদ ও 
প্রাণ জগৎ বৈচিত্র ভরা। তাই আকারগত চিল ও আমলের উপর নির্ভার করে 
জাবকুলকে Tater গোষ্ঠীতে ভাগ করা জীববিজ্ঞানীর ধর্ম। উাদ্ভদজগতের 
কথা ধরা যাক্‌। 
তোমার বাগানে আম, জাম, কঠাল, তাল, নারিকেল, সংপাঁর, কলা, পোপে," 
জবা, গোলাপ, দৌপাটি, যুই, টগর, কুমড়ো, লাউ, face; উচ্ছে প্রভীত কত 
রকমের গাছ রয়েছে। এরা সকলেই ডীদ্ভদজগতের বাঁসন্দা। তব; দেখ এদের 
মধ্যে কত পার্থক্য। এদের আকাঁত বিভিন্ন ধরনের। এদের ফুল, ফল, কাণ্ড, 
শাখা, প্রশাখা, পাতা, মূল ইত্যাদির আকাতিও ater! এই tater আকৃতির 
MERA বিভন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ করে চিনে রাখলে, তাদের সম্বন্ধে একটা 
খারণা তোমার মনের মধ্যে গেঁথে বাবে। এরপর যেখানেই এই আকৃতির 
" গাছগুলো দেখবে আত সহজেই তাদের চিনতে পারবে। বলতে পারবে কোনূটা 
আম, কোনটা জাম, কোনটা তেন্তুল, কোন্টা AS, কোনটা গোলাপ ইত্যাদ। 
এইভাবে বাহরাকৃতির উপর নির্ভর করে উদ্ভিদজগতের অনেকটাই তোমার 
জানা হয়ে যাবে। 
এবার প্রাণিজগতের দিকে তাকাও। তুমি একটি প্রাণী। জীবজগতের 


{ চিত্র ২৯ ৪ উড়ন্ত অবস্থায় পায়রার আকাতি : 
সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। নিশ্চয় তোমার আকৃতি কেমন তা তুমি জান। আত্মীয়, 


| বন্ধ্-বাল্ধব, চেনা-অচেনা নানা ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করে তারাও যে তোমার 


eu সরল প্রাণাবজ্ঞান 


মত মানুষ সে সম্বন্ধে APG জ্ঞান লাভ করতে পার। এইবার পাঁথবাঁর 
যে কোন পাঁরবেশে তোমার আকৃতির জীব দেখলেই তাকে মানদষ বলে TA 
চিনবে । এইভাবে যখন মাছের আকৃতির সঙ্গে তোমার পাঁরচয় হবে তখন সেই 
আকৃতির জীব দেখলেই তাকে মাছ বলবে। ঠিক তেমাঁন ব্যাঙ, সাপ, 
feasts, পাখী ইত্যাঁদ মেরুদণ্ডা প্রাণীর আকৃতির সঙ্গে পাঁরচয় থাকলেই, 
বে কোন পাঁরবেশে, তুম তাদের চনে নিতে পারবে। BEIRUT প্রাণীর - 
ক্ষেত্রেও তাই (চিত্ৰ ২০ দেখ)। সেখানে স্পঞ্জের আকাতির সঙ্গে কামর বা 
POM বা পোকামাকড়ের বা শামুকের বা তারামাছের কোনই মিল থাকে না॥ 
তাই আকার দেখে চেনা থাকলে সহজেই একের থেকে অন্যকে আলাদা করা 
যায়। এই চিনে রাখাটাই হলো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী । অনেক সময় আপাত- 

TSO কোন কোন প্রাণী দেখতে একরকম হয় বটে। 'কন্তু Aiba দেখলে 
এদের মধ্যে আকৃতর পার্থক্য ঠিক ধরা পড়বেই। - কীম, কোচো, AA * 
ইত্যাঁদ দেখে তোমার হয়ত সব একই রকমের প্রাণী বলে মনে হবে। 'কন্তু 
মোটেই তা নয়। এদের সকলের দেহই লম্বা বটে 'কন্তু- ভাল করে দেহের 
গঠন দেখ। কে'চোর দেহ খণ্ডে খণ্ডে aes গকন্তু কামর দেহ সেরকম নয় 
আবার কেন্নোর দেহে রয়েছে কয়েক জোড়া পা, কীম বা কে'চোর সেরকম নাই ॥ 
শুধু এই পাৰ্থক্যই TA Aiba দেখলে আরও অনেক পার্থক্য জানতে 
পারবে। এখন আর নিশ্চয় ARIF একই রকমের প্রাণী বলে ভাববে না? 
ভাল করে চিনে রাখলে অন্য কোথাও এই ধরনের প্রাণী দেখলে নিশ্চয় TOTA l 
তবে সোটাস;টি আকারগত মিল দেখে alanis এক একাঁট সাধারণ নাম 


দেওয়া হয়েছে; যেমন_ মান্য, কুকুর, গরদ, ভেড়া, সাপ, ব্যাঙ, পাখী, মাছ 
ইত্যাদি৷ 


বৰ্ণ গত পার্থক্য ঃ 


এইবার বর্ণের অর্থাৎ দেহের রংয়ের দিকে দেখ। চেনা সব গাছের পাতা 
ও কাণ্ডের রং সবুজ। তাই স্বাভাবকভাবেই তোমার bers হবে যে 
গাছের রং wae! কিন্তু ব্যাঙের ছাতা ইত্যাঁদ opni উদ্ভিদ আছে 
যাদের রং সবুজ নয়। তাদেরও চিনে রাখতে হবে। লক্ষ্য করলে দেখবে 
এরা পচা ফল, রুটি, চামড়া, কাঠ, সারগাদা বা অন্য কোন মরা, পচা জশবের 
উপর জন্মায়। তাই এই সিদ্ধান্ত করা তোমার পক্ষে মোটেই aba নয় যে, 
যাদের রং সবুজ নয় তারা অন্য উদ্ভিদের মত সাধারণ মাটিতে জন্মায় না। j 


বিভিন্ন ধরণের পাখী 


ছাত্রের ইন্দ্রয়গণুলির সাহায্যে জবকে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত ৪৯ 


এছাড়া fates গাছের ফল, ফলও নিশ্চয় তোমার HIT আকর্ষণ করে। 
অনেক সময় এই ফল ফুলের রং দেখেই তুমি গাছকে চিনতে পারবে। 

এই বর্ণ বৌচন্র প্রাণজগতেও আছে। 'বাঁভন্ন পাখীকে চেনবার উপায় 
- প্রধানতঃ তার রং। তোমার বাগানে এক Wie পাখী এসে বসল। যাঁদ তুমি 
- তাদের রংয়ের সঙ্গে পাঁরচিত থাক তবেই কোনটা কোন্‌ পাখী তা চিনতে 
পারবে। তাই এসো রংয়ের উপর fete করে কয়েকাঁট পাখীর সঙ্গে তোমার 
পাঁরচয় কাঁরয়ে দিই। এই রং দেখে সময় সময় মেয়ে বা পদুরূষ পাখীও 
চেনা যায়। 

যে পাখী দেখতে বেশ ছোট এবং যার রং খয়েরি, চোখের কাছে খানিকটা 
সাদা দাগ আর গলার কাছে কালো রংয়ের বেড় আছে সেটা হল পর, DHE! 
R মেয়ে চড়্ইয়ের চোখে সাদা দাগ নাই, গলায় কালো রংয়ের বেড়ও নাই 
এবং রংটাও দিকে । তাই এখন মেয়ে ও পনরুষ চড়নই চিনতে নিশ্চয় তোমার 
অসুবিধা হবে না। এমন পাখা যাঁদ দেখ যার মাথা, গলা, পিঠের রং চক্‌চকে 
' কালো, কিন্তু পেটের দকটার রং সাদা আর লেজের পালকের কয়েকাঁট কালো 
বাকীগুলো সাদা, তাহলে জানবে এরা হল প্র দোয়েল কিন্তু মেয়ে 
দোয়েল-এর রংয়ের বাহার িশেষ থাকে না। টিয়া পাখী নিশ্চয় চেন। তার 
রং সবুজ, ঠোঁট লাল। আবার যাঁদ দেখ এ সবজ লাল ঠোঁটাবশিষ্ট পাখীর 
গলার FIST গোলাপণ রংয়ের সরু একাঁট বেড় আছে এবং দুটো কালো দাগ 
সেই বেড় থেকে দ দিকে ঠোঁট পর্যন্ত চলে গেছে তখনই তাকে চন্দনা বলে, 
চনে রেখ। আবার যে পাখীর রং কালো কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে নীলচে 
আভা, চোখের উপর আছে উজ্জবল রংয়ের চামড়া আর ঠোঁট লালচে হলেও 
পা ফিকে, তাকে বলে ঘয়না। কোকিলের রংও কালো কিন্তু চোখ দুটো তার 
লাল। ' মেয়ে কোকিলের গায়ে fare ছাই রংয়ের উপর সাদা ফোঁটা থাকে ॥ 
ব.লব্ীলর মাথায় থাকে কালো ঝ:টি। এদের চোখের পাশে যে ছোট পালক" 
orien আছে সেগদলো কিন্তু সাদা। এদের ডানার পালক ধুসর রংয়ের তবে 
ডানার দিকটা কালো। আবার বৌ-কথা-কও পাখীর শরীরের উপরটা ছাই 
রংয়ের fang নিচেটা পিশগল। বসন্ত বাউীড়র শরীরের রং সবুজ তবে 
গনচের দিকটা লাল। আর মাছরাঙার দেহের রং লাল। এর ডানায় সবুজের 
আভা আছে! গো বকের রং কিন্তু ফুট ফুটে সাদা। তবে এর পা কালো 
আর ঠোঁট লালচে-হুলদে। আর কালো কাক তো তোমাদের সকলেরই পাঁরিচিত। 
তাই রং দেখে পাখী চেনা সম্ভব! কিন্তু অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে এই বর্ণ-বৌচন্রয 
থাকলেও তার উপর নির্ভর করে তাদের চিনতে যাওয়া ঠিক নয়। কারণ 


2 
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কালো রংয়ের কুকুর যেমন দেখা বার তেমান কালো গর; বা কালো বিড়ালও 
বিরল নয়। WGA কালে হয়। আবার প্রজাপাঁতির নানা রংয়ের বাহার . 


ne 
ARES 


NSE) ers. 
Wh 2৮৫২ in 


N “ 
DS এ) 
Sav NAL 
টা, : 


ছাত্রের হীন্দিয়গ্রলর সাহায্যে জীবকে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত ১ 


প্রকৃতিগত পার্থক্য £ বাঁচতে গেলেই জীবকে বিশেষ কয়েকাঁট কাজ 
সম্পন্ন করতে হয়। এটাই জীবের বৈশিষ্ট্য! এই কাজের রীতি-নীতি 
সব জীবের একরকম নয়। সেই fates কাজের দিকেই এবার চোখ Grae! 
খাদ্যগ্রহণ পদ্ধাত £ খাদ্য ছাড়া কোন জীব বাঁচতে পারে না। প্রত্যেক 


ipa OS ৪ পোকাকে ফাঁদে ফেলছে পতঙ্গভুক (aa Tae) উদ্ভিদ 
জবকেই খাদ্যগ্রহণ করে দেহের প্রয়োজন মেটাতে হয়। প্রীতাঁট জীব কিন্তু 
একইভাবে এই খাদ্য নেয় না। feo বাভিন্ন জীব খাদ্য খায় বা গ্রহণ করে 
সেই দিকে লক্ষ্য কর। 

প্রথমতঃ গাছকে দেখ। একই স্থানে দাঁড়য়ে গাছ কেমন বেড়ে ওতে। 


৫২ সরল প্রাণবিজ্ঞান 


পায় সে চিন্তা নিশ্চয় তোমার মনে aera তোমার পাঁরচিত অধিকাংশ 
উাঁদ্ভদকে লক্ষ্য করলেই দেখরে তার একটা অংশ মাটির মধ্যে কিছ: দূর চলে 
গেছে। Biers এই অংশের নামই শিকড় বা মূল। এই শিকড় বা মূল 


দে ফেলে আটকে তার দেহকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করবার ব্যবস্থা তাদের 
থাকে (চিত্র ৩১ দেখ)। আর পরজীবী স্বর্ণলতাও তার খাদ্য সোজাসাঁজ 
আশ্রয়দাতার দেহ থেকে টেনে নেয়। 

প্রাণজগতে এই খাদ্য গ্রহণের পদ্ধাত কিন্তু লক্ষ্য করার মত। সব 
প্রাণীর খাদ্য হয় উদ্ভিদ না হয় অন্য কোন প্রাণী। তুমি, আম এবং তোমার 
আমার মত আরও কিছ কিছ; প্রাণী আছে যারা (Simon 
প্রাণীর মাংসও খায়। কিন্তু সব প্রাণীর খাবার রীতি মোটেই, একরকম নয়। 
যেমন AIL, বাঁদর. গরিলা, শিম্পাঞ্জণ ইত্যাদি প্রাণীর 
ম:খের কাছে নিয়ে আসে। আবার দেখ গর ছাগল, ভেড়া, বিড়াল, কুকুর, 
বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ane} সোজাসুজি খাদ্যের উপর 
(চিত্র ৩০ দেখ)। কিন্তু নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো. কুকুর, বিড়াল, বাঘ, সিং 


“দের মধ্যে থেকে হাঁ করে কেমন সোজাসুজি খাদ্য গিলে ফেলে। 
ব্যাঙ-এর খাদ্য সংগ্রহের রীতি কিন্তু বেশ watz 


র লক্ষ্য 
তারাই দের বা তার খাদের কাছে আন্তে আস্তে লাফিয়ে লা 
খানের উট নিট দত থেকে he তার ara বট বার ae আসে 


j 
v 


a 


fon ৩২ ও ব্যাঙের জিব SE পোকা ধরার পদ্ধাত 


নিচ দেখেছো টিকটিকি কেমন আস্তে আস্তে তার খাদের দিকে এগিয়ে 


joa ৩৩ ৪ সাপের WS খাওয়া 


তারপর হঠাৎ তার উপর লাফ দিয়ে তাকে মুখ দিয়ে 
দেখবে তার দেহের সবচেয়ে বড় বড় 


জন্তু কেমন অনায়াসে মুখ দিয়ে ধরে শিলে খাচ্ছে। 


. যায় (চিত্ত ৯ দেখ)! 
ধরে! সাপের খাওয়াও লক্ষ্য করো ! 
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পাখার খাদ্য গ্রহণের পদ্ধতিও লক্ষ্য করার মত। গাখীর খাদ্য শিকার 
ও খাদ্য গ্রহণে সাহায্য করে লম্বা ঠোঁট ও পা। লক্ষ্য করে দেখ কোন কোন 
পাখার ঠোট অনেক বড় ও বাড়ির মত, কারুর সর ছোট, কার বাক, কারন 
বা বাঘের একটা বড় নখের মত। তাই বেশ ভাল করে লক্ষ্য করলে এদের 


চিত্ত ৩৪ £ বিভিন্ন পাখার নানা রকমের ঠোঁট 


ঠোঁটের এই পার্থক্যা তোমার চোখে পড়বে। এর কারণ Fe নিশ্চয় জানতে চাও। 
করে দেখ এই বিভিন্ন চেটাবাশঙট পাথর খোদ্যও একরকম oe কেউ 
খার পোকামাকড়, কেউ খায় পাকা ধান, নানা শস্য, কারুর খাদ্য আবার 
শাছ, কারুর আবার “ব্যাঙ; Sma হাঁস: ইত্যাদি কেউ ঠোঁট "দিয়ে 
খে খায়: কেউ আবার ছোঁ মেরে শশকান ইরে। তাই তোমার সিন্ধান্ত হবৈ যে 


ছাত্রের ইন্দ্রিয়গদলের সাহায্যে জীবকে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত GG 


খাবারের প্রকারভেদ ও খাবার ধরার রীতির পার্থক্যের জন্যেই বিভিন্ন পাখার 
ঠোঁটের আকৃতিতে এত পার্থক্য। এই ঠোঁটের সঙ্গে পায়ের নখের পার্থ কাও 
লক্ষ্যকরে দেখ। 

= অমের্দণ্ডী প্রাণীর দিকে দেখ। নিশ্চয় বাগানে কেচোর 'বষ্ঠা লক্ষণ 
করেছো। কে'চো মাটি খায় আর বিষ্ঠারুপে মাটিই ত্যাগ করে। এই মাটির 
হৈব পদাৰ্থই তার খাদ্য! প্রায় একই রকম দেখতে জোঁকের খাদ্য কিন্তু FS! 
মানুষ, গর; ইত্যাদি প্রাণীর দেহের সঙ্গে লেগে থেকে এরা AT চুষে খায়। 
আবার পোকামাকড় কিভাবে .পাতা, ফল ইত্যাদি কুরে কুরে খায় নিশ্চয় লক্ষ্য 
করেছো | এই খাদ্যের পার্থক্যের জন্যে তাদের মুখের গঠনের পাঁরবর্তন সত্যই 
দৃথ্টি আকর্ষণ করে। 

আবার চিন্তা করো তোমার ছেলেবেলার কথা। যখন তুমি খুবই বাচ্চা, 
কিছ; শন্ত খাবার খেতে পার না তখন মায়ের বুকের দুধ খেয়েই তুমি বৌচে 
esta | এমনি JER দুধ খেয়ে ছোট বেলার বে'চে থাকে গরু, কুকুর, বিড়াল, 
বাঘ, সিংহ প্রভাত প্রাণীরা । fe মাছ, ব্যাঙ, সাপ, পাখী এদের কখনও 
মায়ের দুধ খেয়ে বাঁচে না। কারণ ওদের মায়ের সেরূপ কোন দুধের ব্যবস্থা 
মায় TA খেয়ে বাঁচে না। কারণ ওদের মায়ের সেরূপ কোন দূধের ব্যবস্থা 
থাকে না। তাই আগরা বা আমাদের মত মায়ের দ্ধ খেয়ে যারা বড় হয় তারা 
যে এক বিশেষ শ্রেণীভূন্ত জীব এ সিদ্ধান্ত তুমি আঁত সহজেই নিতে পার। 
এবং যখনই দেখবে কোন প্রাণীর বাচ্চা তার মায়ের দুধ খাচ্ছে তখনই তাকে সেই 
একই শ্রেণীভুক্ত প্রাণী বলে মেনে নেবে। 

চলন rerio: নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো অধিকাংশ প্রাণী এক জায়গা থেকে 
আর এক জায়গায় চলে বেড়াচ্ছে! এদের চলাফেরা করার পদ্ধাত কিন্তু দেখবার 
মত। তুণি দ্যপায়ে ভর দিয়ে সোজা হরে হে'টে বেড়াচ্ছো। fag তোমার 
আশপাশে গর, ভেড়া, কুকুর, {বড়াল ইত্যাদি যে সব প্রাণী রয়েছে তারা 
চারপায়ে ভর দিয়ে হেটে বেড়াচ্ছে। ব্যাঙ পেছনের পায়ের উপর ভর 'দয়ে 
লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে: কিন্তু সাপ বকে হে'টে ঘরে বেড়াচ্ছে। টিকাঁটাকর 
গ্রত্যের পায়ের আশগলগুলো লক্ষ্য করলেই দেখবে TT মোটা এবং এই 
জায়গায় নিচে সমান্তরালভাবে ছোট ছোট অবতল অংশ সাজান। তাই 
সাঁতার কাটছে; পাখী আনন্দে আকাশে {বিচরণ করছে।: এ থেকে নিশ্চয় বঝলে 
মে অধিকাংশ প্রাণাইাচলাফেরা করতে পারে! খাদ্য যোগাড় করার জন্যে তাদের 
চলাফেরা করা বিশেষ প্রয়োজন! তবে তাদের চলাফেরার প্রকারভেদ রয়েছে | 
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এই, প্রকারভেদের সঙ্গে জাড়ত রয়েছে তাদের পাঁরিপাশির্বক ও আকারগত 
প্রভেদ। 

অমেরদুদণ্ডীর চলাফেরাও লক্ষ্য করার মত। কে*চো চলার সময় সারা 
দেহে একটা ঢেউ খোঁলয়ে চলে। জোঁকের চলার ভাঁঙ্গ (ত্র ৩৬ দেখ) বেশ 
দেখার মত। জোঁকের সামনে ও পিছনে গোলাকার Died মত মাংস আছে। 
এদের সাহায্যেই এই রকম গাঁত সম্ভব হয়। অসংখ্য পা-বাশল্ট কেলোর 


এবার ডীদ্ভদের দিকে তাকাও: 
গাছের এক অংশ সূযে'র দিকে ঘুরে বেড়ে চলেছে (চিত্র ও দেখ) আর অন্য 


যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন দেখবে 


aE il 


ছাত্রের SATA সাহায্যে জীবকে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত 6৭ 


। যে অংশ উপরে থাকে তাকে সাধারণতঃ কাণ্ড 


এক অংশ মাটির মধ্যে ঢুকছে 
মাটির মধ্যে যে অংশ চলে গেল সেটা শিকড়! 


বলে চিনতে পারবে। আর 


চিত্র ৩৭ £ মুরগী ও পাখীর বৃদ্ধি 


: চলার গাঁত সূর্যের দিকে। তেমাঁন 
গাঁত মাটির দিকে বা জলের দিকে। এইবার তুঁম এই 


cE সরল প্রাণবিজ্ঞান 
দেখা যায় লা, Saye গাছের ভিন্ন ভিন্ন অংশ নাড়াচাড়া করবার ক্ষমতা আছে। 
প্রয়োজনে সেই অঞ্গ বাভন্ন দিকে চালিত হয়। i 

এইবার ita তুমি একথা বলতে পার যে, প্রাতটি জীবেরই চলাফেরা 


অথবা অঙ্গ নাড়াচাড়া করবার ক্ষমতা আছে। এবং জীবের এটা একটা বশেষ 
eat 


বৃদ্ধি ৪ তোমার বাগানে কয়েকটি বাঁজ প:তে Tae 


কয়েক দিন 'নয়ামত 
জল দেবার পর দেখবে তা থেকে ছোট ছোট চারা গাছ বের হয়েছে। এইবার 
এ গাছগদ্ুলোর গোড়ায় ঠিকমত জল ও সার দাও। দেখ আস্তে আস্তে 


সেগুলো কেমন বড় হয়ে উঠছে। দিনে দিনে বড় হয়ে 
উদ্ভিদের আকার ধারণ করবে৷ 3 
তোমার ঘরের কড়ি বরগার ফাঁকে অথবা গাছের জালে পাখীর বাসা নিশ্চয় 


খুজে পাবে। লক্ষ্য করে দেখ, ওই বাসার মধ্যে বেশ কেকা ডিম ররেছে। 
আর পাখী বসে তাতে তা দিচ্ছে l বেশ কয়েকাঁদন ধরে নজর 


ক্ৰমশঃ সেগুলো Tala se 


TAL. একাদন : 
দেখবে ডিম. ফুটে বাচ্চা বের হয়েছে: আর মা 


সেই বাচ্চাগুলোকে খাওয়াচ্ছে। আরও কয়েকাঁদন পরে দেখবে 


TANIS একইভাবে 
ডিম ফন্টে বাচ্চা হয়। এবার তোমার বাঁড়র for ও upset 
* তাকাও। কেমন ছোট ছোট বাচ্চা খেলা করে বেড়াচ্ছে, 
দিনে দিনে দেখবে তারা বড় হয়ে উঠছে। 
তারপর একদিন তারা তাদের মায়ের মত বড় কুকুরে পারণত হবে। 
নিশ্চয় তোমার Tacs safe হবে না যে, প্রাতাট জগত বৃদ্ধি আছে। 
ঠিকমত খাদ্য গেলে প্রাতাট জশীবই বন্য পেয়ে পাঁরণত হয়ে ওঠে। 

উত্তেজিত্ব ? বাবা যখন পড়া না করার জন্য তোমার কানা 

তুমি ব্যথা পাও। বোনটি যখন AM করে তমার গায়ে চিনা, চা 
যন্ত্রণায় নিশ্চয়ই Oty চেণচয়ে ওঠ। আগননের স্পর্শ" মাই তাম হাত সারিয়ে 
নাও। মশার কামড়ে অস্থির হয়ে নিশ্চয় তুমি মশারির < 


মধ্যে Ape | আবার 
ভীষণ শীতে তোমার সারা গা কেপে ওঠে। কিন্তু কেন বলো তোঃ কারণ 
তোমার অন্মভাতি আছে। তোমার মত এই অনুভূতি শান্তি aise ভ৭ ই 


আছে। একটি কেনো যখন তোমার কাছ দিয়ে মাঁটর উপর 


বা.একটা পেনসিল দিয়ে তার দেহ স্পর্শ PCM |. দেখবে FRET Srey কে SA 


গুটিয়ে IAL আবার চলমান শামুকের গায়ে পেনাঁসলের খোঁচা দাও। সা 
সঙ্গে শামুকাট তার খোলকের মধ্যে ঢুকে যাবে। 


OSE. পোষা কুকুরাটকে? 


r 


বি 


ছাত্রের হীন্দ্য়গ্রলির সাহায্যে জীবকে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা ও I ৫৯ 


একটি চাবুক দিয়ে আঘাত কর সঙ্ঞে সঙ্গে যন্ত্রণায় সে ডাকতে থাকবে। 
এইসব দেখে নিশ্চয় বুঝতে পারলে প্রাতটি প্রাণীরই অন;ভুত শান্ত আছে! 
আবার একটি লজ্জাবতী লতার পাতায় আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করো। দেখবে 
পাতাটি কেমন ALA পড়বে। এই গাছের অন্য পাতাগীলকে স্পর্শ করলে 


চিত্র ৩৮ 2 প্রাণী উত্তেজনায় সাড়া দিচ্ছে 


the একই অবস্থা হবে। এ থেকে উদ্ভিদেরও যে অনুভূতি আছে তা বুঝতে 
তোমার দেরণ হয় না। এখন তুম সিদ্ধান্তে এলে যে জীব মাত্রেই অনঃভুতি- 
প্রবণ, উত্তেজিত হলে,সে সাড়া দেয়। 


বংশবৃদ্ধি ¢ তোমার বাগানে অনেক গাছের তলায় সেই গাছেরই ছোট ছোট 
চারাগাছ নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো। কিন্তু এগুলো এলো কোথা থেকে? লক্ষ্য 
করলে দেখবে পরিণত গাছে কোন না কৌন সময় ফল হয়। ফুল থেকে হয় 
ফল। ফলের মধ্যে বাঁছ থাকে। সেই বীজ যাঁদ মাটিতে পড়ে আর মাটি 
গখে লেগে, অন্য কোন প্রাণীর দেহে লেগে অথবা অন্য অনেক উপায়ে এই 
বাঁজ অনেক: TAG চলে যেতে. পারে। : যেখানেই যাক্‌ উপযন্ত পরিবেশে তা 
থেকে চারাগাছ হবে। সেই গাছ আরার. বড়. হয়ে এইভাবেই চারাগাছ-তৈরী 


করে যাবে। 


৬০ সরল প্রাণাবজ্ঞান 


এঁদকে প্রার্ীদের ক্ষেত্রেও দেখ বংশবৃদ্ধি ঘটে। একটি Sma বাচ্চা 
‘teil সেই ইদুর বড় হল, তারও বাচ্চা দেওয়ার সময় হল, সেও বাচ্চা দিল। 


চিত্র ৩৯ 2 গাছের বংশবৃদ্ধি 


“এইভাবে একটি ই'দুর থেকে অসংখ্য ইপ্দরের সৃষ্ট হল। মাছ ডিম পড়ে 
তা থেকে একইভাবে অসংখ্য মাছ জন্মায় l 


প্রীতি গাছ ও প্রতিটি প্রাণী তাদের নিজেদের সংখ্যা এইভাবে ; 
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ছাত্রের হীন্দ্িয়গরীলর সাহায্যে জীবকে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত ৬৯, 


চলেছে। জীবের এই APRS বলে বংশবুদ্ধি। একটু লক্ষ্য রাখলেই তা 
তুমি দেখতে পাবে। J 


এইভাবে জীবকে পর্যবেক্ষণ করে তোমার যে শিক্ষা হল তা থেকে এই 
fraps নিতে পার যে জীব মাত্রেই বংশবাঁদ্ধ করে। 


মৃত্যু ৪ তোমার বাগানের যে কোন একাঁট গাছের দিকে লক্ষ্য রাখলেই 


চিত্র ৪০ £ মাছ ও BHA বংশবৃদ্ধি 


দেখবে সেই গাছ বড় হবে, তার ফুল হবে, ফল হবে। বেশ Poin পর 
সেই গাছের পাতাগুলো ঝরে যাবে, তার কাণ্ড শুকিয়ে যাবে, গাছ মাটিতে 
লঃটয়ে পড়বে । যে কোন প্রাণীর ক্ষেত্রেও কিন্তু সেই একইরুপ ঘটনা TO l 
“তোমার fem ছোট্ট মৌন বিড়ালটি বড় হবে, হয়ত কয়েকাঁট বাচ্চাও দেবে। 
তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ হয়ে একাঁদন মরে যাবে। তোমার 
আমার wie কিন্তু ওই এক রকমেই হবে। এটা তোমার পাঁরবেশের TOA 
জীবের জীবনধারা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে। তাই তুম সিদ্ধান্তে আসতে 
পার যে জন্মালে মরতেই হবে। মৃত্যুর হাত থেকে কারো পারন্রাণ নাই। 


২৬২ সরল প্রাণাবিজ্ঞান 
শুনে শেখা 


খাবা বখন বাইরে থেকে নাম ধরে ডাকেন তুমি তাঁকে দেখতে aT পেলেও 
তাঁর গলার স্বরে চিনতে পার। তেমনি তোমার বাঁড়র অথবা তোমার পারচিত 
= সকলের ডাক শদনে, অর্থাৎ কথা শুনে তুম সহজেই. তাঁদের চিনতে পার। 
বিভিন্ন tea গলার স্বরের 'বাভননতাই এর কারণ। আবার তোমার বাঁড়র 
রং? যখন হাম্বা হাতা করে ডাকে, কুকুরটি যখন ঘেউ ঘেউ করে, বিডল 
re মিউ করে, আর পাখা দাঁড়ে বসে সিট করে গান করে তল ভই স্বর 


as 


চিত্র ৪১ পারবে কোকিল এসেছে। চড়ুইয়ের 


কিচির- মিটির শন্দেই বুঝতে পারবে ঘরে চড়ুই ঢুকেছে! বাইরের কা-কা 
“ন্দেই জানতে পারবে কাক উড়ে বেড়াচ্ছে। আই দ্বর শ্যনে কোন: শ্রেণণীর 


বহন প্রাণীর শ্রবণ ইন্দ্রিয় খুব প্রখর | 
ভারা অন্যের উপস্থিত বুঝতে পারে। 
অন্ধকারে উড়ে চলে তখন সে দেখতে 


চোখে না দেখেও শুধ কানে শুনে 
বাদন্ড যখন বনের মধ্যে দিয়ে রাতের 
পায় না। তাই সে মুখ দিয়ে একরকম 


ছাত্রের ইন্দ্রয়গনীলর সাহায্যে জীবকে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত ৬৩ 


আওয়াজ করে। এ আওয়াজ প্রাতিধ্বন্ত হয়ে ফিরে না এলেই সে care 
তার পথ পাঁরজ্কার। কিন্তু ওই আওয়াজের প্রতিধ্বনি পেলেই ae সতর্ক 
হয়ে যায়। কারণ বুঝতে পারে সামনেই কোন বড় গাছপালা বা অন্য কোন 
বাধা রয়েছে। সেজন্যই তার স্বর প্রতিধ্বানত হয়ে ফিরে আসছে। 


আমরা যাঁদ আমাদের শ্রবণোন্দরয়কে সজাগ করে তুলি তবে বাভিন্ন প্রাণীকে 
j চিনতে ও তাদের আচার-ব্যবহার জানতে আমাদের একট.ও দেরী হবে না। 
3 উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্ত হতে পারে যে, বিভিন্ন রকম জ্বরের 
bd মধ্যে দিয়েই প্রাণীরা তাদের বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে। 


N, শরীরের স্পশ দিয়ে শেখা 
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কানামাছি খেলবার সময় তোমার চোখ I দেওয়া হয়। এই অবস্থায় 


AOS খাজে নিতে হাত বাড়িয়ে তুমি এগিয়ে চলো? কোন কিছুতে হাত 


চিত্র ৪২ 


$ মাধ্যমেই তারা অক্ষরের সং্গে 
প্াচ্ছে। 


তোমার হাতে একটা মশা ও একটা মাছি বসলো। দেহকে স্পর্শ করা 


লাগলেই তুমি তার গায়ে ভাল করে হাত 
বলিয়ে বুঝতে চেষ্টা কর সেটা কি। কেন 
এমন করো? তার কারণ তোমার একটি 
ইন্দ্রিয় হচ্ছে দেহের ত্বক। এই ত্বকের 
মাধ্যমে যে WSS জাগে তাতেই তুম 
বুঝতে পার কোন্‌ জীব বা জড়ের নিকটে 
তুমি এসেছো। অধ্যবসায় দ্বারা এই 
Soria সজাগ করে তুললে সামান্য 
স্পশের মধ্য দিয়েই তুমি অনেক [কিছুই 
জানতে পারবে। অন্ধ ব্যান্তর এই 
ইন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রখর । তাই স্পর্শের 
পরিচিত হয়ে লেখাপড়া শেখবার স্যযোগ 


fs 


us সরল প্রাণাবজ্ঞন 


Taz তুমি তাদের টপাঁস্থাত জানতে পারলে। কিছুক্ষণ পরে তুমি TASS 
করলে যেখানে মশাট বসে আছে সে জায়গাটি চুলকোচ্ছ। ST চাঁম বুঝলে 
বে শশা কামড়ায়, অর্থাৎ হুল ফন্টায় কিন্তু মাছ কামড়ায় না। পরে চোখে 
না দেখেও শুধ ত্বকের স্পর্শ অনন্ভূতির মধ্য trea তুমি মাছ বা মশার 
উপাস্থাত বঝতে পারবে। বাজার থেকে মাছ, আল, বেগুন, মুলো, এসেছে। 
চোখ বুজে হাত RA তাদের গঠন সম্বন্ধে আঁভজ্ঞতা লাভ করলে পরে, 
ওগুলো না দেখেই শব্ধ স্পর্শের দ্বারাই ওদের চিনতে পারবে। এথেকে' 
সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, শ.ধ; স্পর্শ করেই বিভন্ন জণবকে চেনা যায়। 


BVH শেখা 


তুমি একমনে কাজ করে চলেছো। হঠাৎ এক বিশেষ গন্ধ তোমার নাকে 
এলো। না দেখেই তুমি বুঝতে পারলে যে বাড়ির পোষা কুকুরটি পাশে; 
এসেছে। প্রতি জীবেরই নিজস্ব একটা, 
গন্ধ আছে। সেই গন্ধের সঙ্গে আগে 
ভাগে পরিচয় থাকলে গন্ধই তাকে 
চিনিয়ে দেবে। 'প'পড়ে, আরশোলা, 
) ছারপোকা, ইাঁলশ মাছ, বাঘ, ?সংহ 
প্রভাত প্রাণীর আলাদা 'গন্ধ আছে। 
এদের বিশেষ বিশেষ গন্ধের সঙ্গে 
পরিচয় থাকলে না দেখে কেবল 
গন্ধ শঃকেই . প্রাণীগুলোকে চেনা 
যায়। গোলাপ,  হাসনাহানা, বেল, 
Sk ইত্যাদি ফুলের গন্ধের সঙ্গে 
তোমার পরিচয় আছে। এদের গন্ধ 
শঃকতে *L FCO তোমার ঘ্রাণোন্দ্রয় এক. 
সময় এমনই শিক্ষিত হয়ে উঠবে যে 
না দেখে কেবল গন্ধ MES তাকে 
চিনে ফেলবে। বিভিন্ন গাছের পাতার 

iba ৪৩ ও কাণ্ডের wee 'বিভিন্ন। তাই 
গন্ধ শ:কে গাছ চেনা সহজ । গ্যাদাল, তুলসা, গাঁদা ইত্যাদি গাছের বিশেষ © 


ছাত্রের হীন্দর়গ্ীলর সাহায্যে জীবকে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত ve 


গন্ধেই তাদের চিনবে। আম, কাঁঠাল, আনারস প্রভীতি ফলের গন্ধ শংকে 
তাদের চেনা যায়। 

'বাভন্ন মানুষের গায়ের গন্ধও বাভিন্ন । এই গন্ধের সঙ্গে বিশেষভাবে 
পাঁরচয় থাকলেই তবে চেনা সম্ভব। কুকুরের এই ঘ্রাণশাল্ত, অর্থাৎ শংকে 
চেনার শান্ড অত্যন্ত প্রবল। কোন লোকের ব্যবহার করা জামা-কাপড় শুকে 
সে তাকে চিনে নিতে পারে এবং অন্য লোকের মধ্যে থেকে তাকে বেছে বার 
করতে সক্ষম হয়। কুকুরের এই ক্ষমতার জন্যে চোর ধরতে কুকুরের সাহায্য 
নেওয়া হয়। 

উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে অধিকাংশ জাীবেরই 
নিজস্ব গন্ধ আছে। 


জিবেৱ স্বাদে শেখা: 


শনম, TOUT গাছ তোমরা অনেকেই চেনো। তে'তুলের পাতা মুখে 
fact telat তার স্বাদ নাও। দেখ কেমন টক্‌ টক্‌ স্বাদ পাচ্ছ। 'কচ্তু 


হয়ে যাবে। এ দুটো গাছের পাতার 

N স্বাদের বিভিন্নতা তোমার জানা হয়ে 

টি R গেল। এখন এ স্বাদ গন্ধই তোমাকে 

১ ৯২ গাছ চিনতে সাহায্য করবে। কলা, 

Ri আপেল, লেবু, বেদানা প্রীত ফলের 

স্বাদ তোমার জানা। তাই অন্যকারে 

চিত্র ৪৪ বসে খেলেও তাদের FAH টের পাও 

( fe ফল খাচ্ছ। টক, মাষ্ট, কষা 

ইত্যাদি স্বাদের মাধ্যমেই উদ্ভিদের বাভিন্ন অশ্গের সঙ্গে পারাচত হলে 
উদ্ভিদকে সহযেই চিনতে পারবে। 

খাবার সময় পাতে যে মাছটি পেলে সেটা কি মাছ জিজ্ঞাসা করলে তুমি 

শক বলতে পারবে? হয়ত যখন মাছাঁট বাজার .থেকে আনা হয়োছলো তখন 

তুমি পড়াশনা করাছলে। তাই তার আকার দেখে মাছাঁটকে চিনে রাখ৷ 

তোমার পক্ষে সম্ভব হয়ান। িল্ত এখন স্বাদে Fe এ মাছ চেনা যাবে? 

i কারণ tater মাছের স্বাদ afer! তাই মাছটি ইলিশ, কি. রুই, কি 


(ef 


৬৬ সরল প্রাণাবজ্ঞান 


Ebie, টক কই মুখে দলে স্বাদের সাহায্যেই বলতে পারবে। fatwa মাছের 
স্বাদের সম্গো আগে থেকে পাঁরাচত বলেই তোমার পক্ষে বলাটা সহজ হল। 
এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে স্বাদেরও বিভিন্নতা আছে। 


1 সাধারণ প্রশ্ন ৷ 


১। ASO হীন্দ্রয়ের নাম লেখ। ইন্দয়ের সাহাব্যেও যে শিক্ষালাভ করা যায় 
জালোচনা করিয়া THATS I 

২। “বৈচিত্রময় পৃথিবীতে জীবজগতের বৈচিত্র্য অতুলনীয়”--এই : উত্তির 
FAA তোমার বন্তব্য রাখ। 

৩। বাহরাকৃতি ও বর্ণগত পার্থক্য অনুশশলন করিয়া উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্বন্ধে 
ATES রচনা লেখ। 

৪1 সকল প্রাণীর খাদ্য গ্রহণ পদ্ধাতই.কি এক? ..প্রাণীর খাদ্য সম্বন্ধে একাটি 
সংক্ষিপ্ত রচনা িখ। 

ca “প্রাণীর চলাফেরার পদ্ধতি দেখবার মত”_এই উক্তির কোন aly আছে 


কিঃ, প্রাণীর চলাফেরার: পদ্ধাত. কেনই. বা দেখবার মত তাহা উদাহরণ দিয়া 
আলোচনা কর। 


crass পরপক্ষা 


{ Objective Test ] 
Yes or No Type. 
৮। প্রশ্নের পাশে ‘হাঁ’ বা ‘না’ লিখিয়া উত্তর me: i 

কে) সন্ধ্যাবেলা বি” বি" ডাক শ্রানয়া জীবটি উদ্ভিদ না প্রাণী চিনিতে 

পার কিঃ 

গে) fret, উচ্ছে, লাউ প্রভূত উদ্ভিদের কি. সবল: কাণ্ড আছে? 

(1) কোচো ও কৃমি কি একই জাতের প্রাণী ? 

a) মেয়ে পাখী ও RA পাখীকে রং দেখে চেনা যার কি? 

W সকল প্রাণীর খাদ্যগ্রহণ পদ্ধাতিই fe এক? 


ছাত্রের Sees সাহায্যে জীবকে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত ৬৭ 


dl এককথায় উত্তর দাও ঃ 

(ক) সাপ কিভাবে ঘুরে বেড়ায়? 

খে) ব্যাঙ কিভাবে খাদ্য ধরে? 

গে) পাখী কিসের সাহায্যে আকাশে উড়ে? 

(ঘ) TAA গায়ে হাত দিলে কি হয়? 

(ও) লঙ্জারতা লতায় হাত ছোঁয়ালে কি দেখা যায় ? 


Sol P4 করিয়া লেখ £ 
(ক) মানুষ গন্ধ শুকে অপরাধীকে ধরতে পারে। 
খে টিকাটকর গায়ে হাত দিলে তার হাত পা গুটিয়ে যায়। 
গে) ব্যাঙ পা দিয়ে পতঙ্গ ধরো। 
(ঘ) বিড়াল ঘেউ ঘেউ করে ডাকে। 
(S) বাদুড় দেখে দেখে রাত্রে উড়ে চলে। 
চে) হাতে নিলেই কোন্টা THis, কোন্‌টা টক আর কোনটা ঝাল টের 
পাওয়া যায়। 


Sob শনন্যস্থান GAT কর ৪. 
কে) — মিল ও = উপর নিভ'র করে জা ces 


খে) ব্মলব্দালির _ থাকে — বছাট। এদের চোখের — যে ছোট ছোট = 
আছে সেগুলো কিন্তু —! 

গেট মাছরাঙ্গার দেহের রং | তবে এর ডানায় — আভা আছে। 

(I) খরগোস _ চলে, সাপ — চলে, মাছ _ চলে এবং মানুষ — চলে। 

(@) গাছকে প্রাণীর মত:---করতে দেখা যায় না” তবুও গাছের _ 2 


অংশের = করবার ক্ষমতা আছে। 
EDUOATION Faas 
at N 
3 Deptt of Extension d 
Lervices. gee = 


x7 ——— ক 
SLALU ta tl 


সহজ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জীৱকে পয ৱেক্ষণ 
8 [Observation of living objects through 
simple experiments} 


oe Ee ee উর ভিউ 


সঙ্গেও পরিচিত হয়েছো। কিন্তু বত বৈচিত্রযই থাকুক, সব জীবের জীবনী- 
শান্তর মূল বা উৎস হল একপ্রকার জৈব পদার্থ ৷ এর নাম প্রোটোগ্লাজম তা 
তোমরা জান। সব জীবের প্রোটোখ্লাজম একই পদার্থ। জোলর মত দেখতে 
এই পদার্থে কার্বন, হাইড্রোজেন, আঁক্সজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফসফরস 
পাওয়া AR! তবে এ অনুপাতে এইসব মৌল উপাদানগীলকে 'ালয়ে 
ল্যাবরেটরীতে জীবন সৃষ্টি করা সম্ভব হয়ান। সে জন্যে জীবনের আসল 
রহস্য এখনও জানা যায়ান। তবে একথা ঠিক যে, এই প্রোটোগ্লাজমই জীবনের 
সার পদার্থ। যেখানে জীবন সেখানেই এই জৈব পদার্থট রয়েছে। তাই 
বেচে থাকা মানেই এই জৈব পদার্থকে বাঁচিয়ে রাখা। জীবনকে বাঁচিয়ে 
রাখতে চাই আলো, বাতাস (আঁক্সজেন), জল ও খাদ্য। বিভিন্ন পরাঁক্ষার মধ্য 
দিয়ে জীবনধারণের জন্যে এগীল কেন অপরিহার্য তা দেখান হল। 
আলোর প্রয়োজনীয়তা £ আলোর প্রধান উৎস সর্য। অূ্যালোক না 
থাকলে জীবের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যেত। কারণ তোমরা আগেই দেখেছো 
উদ্ভিদ শকরাজাতায় খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে কেবল সূ্যালোকে। তাই 
Fa ছাড়া উদ্ভিদ বাঁচতে পারে ari আবার PIS ছাড়া প্রাণী বাঁচে না। 
সহজ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে দেখান যায় যে আলো ছাড়া উদ্ভিদ বাঁচে না। 


৮ 14 4 
আলোর প্রয়োজনীয়তার পত্রীক্ষ। 
প্রথম পরাক্ষা £ তোমার বাগানে নিশ্চয় টবে লাগানো গাছ আছে। একই 
রকমের গাছ লাগানো দুটি টব বেছে নাও। প্রীত টবের মাটিতে প্রয়োজন'য় 


সহজ পর'ক্ষার মধ্য দিয়ে জীবকে পর্যবেক্ষণ ৬৯ 
সার ও জল দাও। লক্ষ্য কর টব দার গাছ একইভাবে বাড়ে ?িনা। এইবার 


একটি টবকে ওখানেই রাখ । আর অন্য টবাঁট কাল কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। 
এখন দুটি টবেই নিয়মিত জল দাও এবং টবের গাছ দণটর বৃদ্ধ লক্ষ্য কর। 


হি ২৬ WZ 
y 


SS 
০ 


WU, à 
9 K 


MN 


কয়েকাঁদন পর দেখবে যে-টবাঁটতে সর্যের আলো 'ঠকমত 
গাছটি স্বাভাবকভাবেই বেড়ে 


৭০ সরল প্রাণাবজ্ঞান 


সিদ্ধান্ত 8 কাল কাপড়ে ঢাকা টবের গাছাঁট আলো ছাড়া প্রয়োজনীয় সব 
কিছু উপাদান পেয়োছিল, তথাপি শীকয়ে গেল। তাই বলা যায় আলো ছাড়া 
উাদ্ভদ বাঁচে না। 

দ্বিতীয় পরাক্ষা e টবশন্ধ একটি গাছকে কাল কাপড়ে ঢেকে রাখ, পরের 
দিন সূর্য ওঠার আগেই এই গাছের একটা পাতার মাঝের অংশ কাল কাগজ 
দিয়ে ঢেকে দাও। এইবার টবাঁটিকে বাইরে আলোয় বের কর। কয়েক ঘণ্টা 
পর কাল কাগজ ঢাকা সেই পাতাটি 1ছ'ড়ে নাও। কাল কাগজ Alaa পাতাটি 


চিত্র ৪৬ £ আলো ছাড়া গাছের যে খাদ্য teat হয় না তার পরণক্ষা 


কঁকাল কাপড়ে ঢেকে রাখা টবটাই আলোয় আনা হয়েছে। 
খ_ঢাকা পাতাটি ছি'ড়ে কোহলে ফুটিয়ে ক্লোরোফিল তাড়ন হচ্ছে। 
TOT অংশে (সাদা) খ্বেতসার হয়ান। 


/ 


গরম কোহলের মধ্যে ফ্যাটয়ে নাও। যখন দেখবে পাতাট রঙহন হয়েছে * 
তখন তুলে নিয়ে সৌটকে পাতলা আয়োডিন দ্রবণের মধ্যে ডুবিয়ে দাও। 


নিরীক্ষণ $ দেখবে যে পাতার ঢাকা অংশটা ছাড়া সমস্ত পাতাটায় নগল 2 


M ধরেছে। 


সহজ পরণক্ষার মধ্য দিয়ে জীবকে পর্যবেক্ষণ ৭১ 


[সিদ্ধান্ত £ শ্বেতসার বা শর্করাজাতায় পদার্থ আরোঁিনের স্পর্শে নাজ 
রং ধারণ করে। তাই বোঝা গেল, পাতার যে অংশ আলোতে ছিল সেখানে 
PISA উৎপন্ন. হয়েছে। কিন্তু যে অংশ আলো পায়ান সেখানে শ্বেতসার 
হয়ানি। আলো ছাড়া গাছের পাতা শক'রা তৈরী করতে পারে AT! অতএৰ 
আলো গাছের পক্ষে অপরিহার্য | 

cola পরাক্ষা £.একটা বড় টিনের টদকরো যোগাড় কর। সবুজ TA 
ছাওয়া মাঠটার কিছুটা অংশ টিনটা TA ঢাকা দাও। 

নিরপক্ষণ £ কয়েকাঁদন বাদে টিনটা ওঠালে দেখবে ঘাসগদ্লো সর লনা 
হয়ে গেছে। তাদের রংও হালকা হলদ্দ হয়ে গেছে! 

' সম্ধান্ত £ আলো না পেলে গাছের স্বাভাবিক বাঁদ্ধ ঘটে AT! 


প্রাণীর ক্ষেত্ৰে আলোর প্রয়োজনীঞ্তা। 


অধিকাংশ প্রাণীর দেহে সবুজকণা, অর্থাৎ ক্লোরোফিল নাই, তাই 
স্ধালোক পেলেও প্রাণী: শর্করা তৈরী করতে পারো লা। তবে যে সমস্ত 
mat ক্লোরোফিলের আঁধকারী তাহা গাছের মতই শক রাত খাদ্য তৈরা 
sea | ইউগ্লিনা সেই STEM প্রাণী। রোরোফিলাবিহীন প্রাণীর খাদ প্রসুতের 
শন পর প্রযোজনা হনে? ভার জা বিনয়ের UO কারণ 
ধর লা ভা SRG SUS RL TE সান 
Hea করতে হয় দ্যাম্টশান্তর উপর। আঁধকাংশ 
্রাণীই কেবল আলোতেই দেখতে পার” অন্ধকারে পানা? রাতের অন্ধকাবে 
তারা অসহায় হয়ে পড়ে! 
তাই প্রাণীরও আলোর একান্ত দরকার । 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। তাই apes আলো ছাড়াও কৃত্রিম আলো সাণ্ট 
জাল E eating cic SEL mii 
করলা টের STRAP করেছে আতিক TE হে রাতের 
আজে এইস্র তা HONE BE TE PER ঠা উনি 
সেটা পরীক্ষা কর! ; 

চর পরীক্ষা ৪ সরর্য ডুবে গেছে। চারদিক গাঢ় অন্ধকার এখনও 
তোমার বাড়াঁতে রাতের খাবার তৈরী হয়নি। ঠক এমন ময় সমস্ত বিদ্যুৎ 


aR সরল প্রাণাবজ্ঞান 


এর আলো নিভে গেল অথবা যে হ্যারকেনটি জবলাছল তাও ভেঙে গেল। 
তোমার বাড়ীতে কেরোসিন, মোম, টর্চ এমনাক একটা দেশলাই পর্যন্ত নাই। 
তোমার ও তোমার বাড়ীর লোকের সে সময়ের কথা চিন্তা কর। 


নিরাক্ষণ £ অসহায় হয়ে LRS করতে গিয়ে তোমরা ঠোকাঠএক খেলে। 
WIA হয়ত পড়ে হাত-পা জখম হল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে হয়ত কোন 
WO ঘরে এসে ঢুকলে, কিন্তু কিছুই খাবার তৈরী করা গেল না। অসহায়- 
[বে সারারাত উপবাস করে কাটাতে হলো। পরের দিন aA আবার 
তোমাদের কমক্ষমতা ফিরে এল। 


সিদ্ধান্ত £ প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে প্রাণীর জগবন আলোর 
সঙ্গে জাঁড়ত। 

মন্তব্য ৪ আমাদের খাদ্য হয় উদ্ভিদ না হয় অন্য প্রাণী, না হয় উভয়েই। 
আবার যে প্রাণী আমাদের খাদ্য তাদের খাদ্যও উীদ্ভদ। আলো ছাড়া যাঁদ 
DOTEN না বাঁচে তবে খাদ্যের অভাবে আমাদেরও বাঁচা সম্ভব নয়। তাই 
bie, ana এমনকি মানযেরও বাঁচার জন্য আলোর প্রয়োজন। 


ic} 


ও) 


আলোর অন্য AIGATS] 


apia উষ্ণতা aia উৎস কিন্তু আলো। যে কোন উষ্ণতায় সমস্ত 
wi বাঁচতে পারে না। আলোকশান্তর কমবেশীতে উষ্ণতার পাঁরবর্তন হয় 
এবং জাঁবকুলের উপর তার যে প্রতিক্রিয়া হয় তাও পরাঁক্ষা করে দেখান যায়। 


পঞ্চম ale ৪ Toate পাত্র নাও। প্রীত পাত্রে কিছ; জল fer ছোলা 
ভিজিয়ে দাও। প্রথম পান্টি স্বাভাবিক প্রাকীতক উষ্ণতায় রেখে দাও। দ্বিতীয় 
পাত্রের জলে খানিকটা করে বরফ মাঝ্ধে মাঝে দিতে থাক। তৃতীয় পাত্রের জলে 
মাঝে মাখে কেটাল থেকে গরম জল ঢেলে দাও। 

নিরীক্ষণ 2 দেখা যাবে প্রথম পাত্রের ছোলামীল অক্কুরোদ 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাত্রের ছোলার কোন পরিবর্তন হয়নি। 

সিদ্ধান্ত £ অঙকুরোদ্গমের জন্য শনার্দষ্ট উষ্ণতার প্রয়োজন। 

ষষ্ঠ পরশক্ষা ও দুইটি ব্যাঙ ধর। একটি ব্যাঙকে জারের মধ্যে য়ে ঘরের 
সাধারণ উষ্ণতায় রাখ। অন্য ব্যাঙটি জারে করে একটা ঠান্ডা ঘরে রাখ। ওই 
ঠাস্ডাঘরের উষ্ণতা বাইরের উষ্ণতার চেয়ে যেন অনেক কম হয়। 


গম হয়েছে কিন্তু 


সহজ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জীবকে পর্যবেক্ষণ as 


খনরণক্ষণ £ ঘরের সাধারণ EFOR রাখা ব্যাঙাঁটকে জারের মধ্যে বেশ লাফা- 


চিত ৪৭:৪ অক্কুরোপামের জন্য নির্দিষ্ট উফতার প্রয়োজন 
লু ঠাপ্ডাঘরের মধ্যে রাখা ব্যাট নিস্তেজ হয়ে পড়েছে! 


ame করে 


৭৪ সরল প্রাণাবজ্ঞান 


সিদ্ধান্ত £ উফতার তারতম্য ব্যাঙের দেহের VINIR উপর প্রভাব বস্তার 
করে। বেশী ঠাণ্ডায় ব্যাঙ কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। 


বাতাস রা অক্সিজেনেত্র প্ৰগ্ৰোজনীয়ত! 


আক্সিজেন ছাড়া কোন জীবই বাঁচতে পারে ari বাঁচতে গেলে প্রাতাঁট 
জীবকে শ্বসন চালাতে হয়। শ্বসনের সময় জীব আক্সজেন গ্রহণ করে। 
Viste দেহের প্রাতাঁটি কোষে পেণছায়। দেহের প্রাতাট কোষের কার্বন- 
ঘাটত খাদ্য শেকরাজাত”য় খাদ্য) ওই আন্রজেনের সংস্পর্শে আসে। ফলে 
খাদ্যের মধ্যে জমা শান্তি (স্থৈতিক শান্ত) থেকে কাজ করবার শান্ত (গাঁত শান্ত) 
বের হর এবং কার্বন ডায়ক্‌সাইড সৃষ্টি হয়। এই কার্বন ডায়ক্‌সাইড আবার, 
নিঃশ্বাসের সঙ্গে বের হয়ে আসে। প্রীতাট জীবের দেহে এই কাজ অনবরত 
চলছে। জীব তার *বসনের জন্য বায়ুর আঁঝ্সজেনের উপরই নির্ভর করে। 
এলে যে সব জীব থাকে তারা জল থেকেই আঁক্সজেন নেয় বটে তবে জলে 
Wea আঁঝ্তজেনই মিশে থাকে। জব বায়ুর আঁক্সজেন ছাড়া যে বাঁচতে পারে 
না তার সহজ পরীক্ষা নিচে দেওয়া হল। 


প্রথম পরীক্ষা £ একই রকমের গাছ লাগানো WAS টব নাও। টব দুটিকে 
টোবলের উপর রাখ। টবের মাটিতে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও জল দাও। সূর্যের 
আলো যাতে টোবলে আসে সে দিকে লক্ষ্য রাখ। এখন WIG বেলজারের মত 
কাচের বড় জার নাও। জার দুটির মুখ খোলা । এই মুখ ইচ্ছামত কর্ক দরে 
খোলা বা বন্ধ রাখা যায়। টব ufos এবার দ্যাট জার ?দয়ে ঢাকা Met 
এখন একাঁট জারের সর; মুখটা কর্ক দিয়ে বন্ধ করে কর্কের উপর ভেসাঁলন 
লাগিয়ে বাতাস আসার পথ বন্ধ কর। জারটি যেখানে টেবিলের সঙ্গে মিশেছে 
সেই জায়গার চারাদকেও ভেসালন লাগিয়ে বাতাস আসার পথ কন্ধ কর। টৰ 
ঢাকা অন্য জারাটির সরু মুখ খোলা রাখবে। তা দিয়ে বাতাস ঢুকবে। এই 
অবস্থায় টব দটকে কয়েকাঁদন রেখে দাও। 

fata: করেকাঁদন পর লক্ষ্য করে দেখ টবের গাছ দুটির fe অবস্থা 
হয়েছে_দেখবে যে টবের গাছটি সর খোলা মুখ জার দিয়ে ঢাকা *ছল সেটি 
বেশ সতেজ রয়েছে। কিন্তু ট্বিতীয় টবের গাছাঁট «ceca গেছে। 

সিদ্ধান্ত ৪ বতাস (আন্সজেন) ছাড়া জীবন ধারণের সব fee উপাদান 


শহীকয়ে গেল। তাই বলা যায় আক্সজেনের 


5 
fea ৪৮ £ বাতাসের প্রয়োজনীয়তার পরা কষা 


্বিতীয় পরণীক্ষা ৪ এবার দুটি জীবন্ত 
faa ঢেকে দাও। ্বিতীয়াটকে, 


এ. কর। প্রথম RAAT সর: খোলা RA জার 


ae সরল প্রাণাবজ্ঞান 


বন্ধ মখাবাশিষ্ট জার দিয়ে ঢেকে দাও। প্রাতাঁট জার পাত্রের মধ্যে জল, খাবার 
রাখ। এইভাবে কয়েকাদন রেখে ইপ্দুরগুলির অবস্থা লক্ষ্য কর। 


নিরীক্ষণঃ প্রথম জারের STA খাবার, জল ও বাতাস পেয়ে বেশ 
Wz আছে। কিন্তু দ্বিতীয় জারের ইন্দুরাট খাবার ও জল পেল বটে 
কিন্তু বাতাসের অভাবে মারা গেল। 


ters: প্রাণী বাতাস ছাড়া বাঁচতে পারে না। 


OA প্রয়োজনীঘ্বতা 


জীবন ধারণের জন্য আলো ও বাতাসের মত জল প্রয়োজন। দেহেও 
'জলের ভাগ কম হলেই আমাদের পিপাসা পায়। পপাসায় আমরা আঁস্থর 
হয়ে Cis! কিন্তু জল পানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই ?পপাসা মিটে যায় এবং 
আরাম পাই। দেহের প্রাতাঁটি কোষের জলের চাহিদা আছে। কারণ প্রোটো- 
প্লাজমের প্রধান উপকরণ জল। প্রোটোগ্লাজমের প্রায় ৭০/৯০ ভাগই জল। 
দেহের বাঁভল্ন কাজ জলের মাধ্যমেই পাঁরচালত হয়। খাদ্যসার জলের 
মাধ্যমে চলাচল করে। প্রাণীর AS পাঁরবহণের কাজ করে জল। দেহের 
প্রীতাট [বপাকের কাজে জল প্রয়োজন; জল প্রাণদেহের তাপও নিয়ন্ত্রণ করে। 
ais জীবের দৈনিক tains পারমাণ জলের প্রয়োজন । কারণ আমাদের দেহ 
থেকে মল, মূত্র, ঘাম ও *বাসের সংগে আবিরাম জল বৌঁরয়ে যায়। দেহ থেকে 
যে জল বেরিয়ে যায় তা দেহের ভেতরের আবর্জনাকে ধূয়ে নিয়ে যায়। ফলে 
শরীর সুস্থ থাকে। এই আবর্জনা বের না হলে দেহের নানার ক্ষত হয় 
-এমনাকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। দেহ থেকে যে জল বের হয়ে যায়, 
সেটা পুরণ করবার জন্যই আমরা জলপান কাঁর। দেহে জলের ভাগ কম হলেই | 
চামড়া শুকিয়ে যায়_শর'রে নানা বিপর্যয় ঘটে। 


গাছের পক্ষেও জল ছাড়া বাঁচা সম্ভব নয়। গাছ কোন কাঁঠন খাদাই | 
গ্রহণ করতে পারে না। মাটি থেকে প্রয়োজনীয় লবণ ও অন্য উপাদান জলে | 
দ্রবীভূত অবস্থাতেই কেবল গাছ গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া গাছের শর্ক'রা- | 
'জাতীর খাদ্যও জল ছাড়া হয় না। প্রাতাট কোষে জলের মধ্য দিয়েই খাদ) n 


সহজ পরাক্ষার মধ্য দিয়ে জীবকে পর্যবেক্ষণ ax 


পাঁরবোশত হয়। গাছের থেকেও জল নিয়ত বাষ্পের আকারে বের হয়ে: 
যাচ্ছে। ফলে জলের চাঁহদা মেটাতে গাছেরও প্রীতাঁদন জলের প্রয়োজন। 


SAT 


—— 


$ 

D 
| 
he 


| for ৪৯ £ জলের প্রয়োজনীয়তার পরীক্ষা 
৬  - আঁত সহজ পরাক্ষার মাধ্যমে দেখান যায় যে জল ছাড়া জীব বাঁচে না। i 


ano সরল প্রাণবিজ্ঞান_ ' 


as প্ৰয়োজনীয়তাৰ AA 
প্রথম পরীক্ষা ঃ 
“থেকে তুলে নিয়ে 


একই রকমের গাছ লাগানো Ti টব তোমার বাগান 
বাড়ীর বারান্দায় রাখ। "IS টবের মাটিতেই একই প্রকার 


শুধু খাদ্য দেওয়া হয়েছে,জল নাই 

চিত্র ৫০ ঃ জলের প্রয়োজনীয়তার পরীক্ষা 
সার দাও। [উপরের ছবি, অর্থাৎ ১নং টবে প্রাতাদন জল দাও। নিচের 
হা, অর্থাৎ ২নং টবে মোটেই জল দেবে না। 


, 


সহজ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জীবকে পর্যবেক্ষণ ৭৯ 


নিরীক্ষণঃ কয়েকাদন পর দেখবে উপরের টবের গাছ বেশ সতেজ 
গ্বাভাবিকভাবেই গাছটি বেড়ে চলেছে। কিন্তু নিচের টবের জে 
আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে। ISRA পর গাছটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে বাবে। 


দেওয়া মাটি জলে ঢালা হচ্ছে। SATIS হাত দিয়ে জলে গোলা: 
দিয়ে এ জল ছে'কে নেওয়া হচ্ছে। ৪-বোতলে সেই জল ঢালা 
eel € চারাগাছ বোতলের মধ্যে ঢনকয়ে তুলো দিয়ে মুখ বন্ধ করা হ'ল। 
i ৬ কয়েকদিন পরে এ গাছের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেল। 


sara সার 
হচ্ছে৷ :৩-কাপড় 


টবের গাছাট জল ছাড়া, সব কিছুই পেয়োছল তা 


অতএব জল ছাড়া MB AOS পারে না। 


সত্বেও MISA গেল 


bo সরল প্রাণাবজ্ঞ:ন 


মন্তব্যঃ মাটিতে খাদ্য থাকলেও জলের অভাবে ২নং টবের গাছ সেই খাদ্য 
গ্রহণ করতে পারে না। এদিকে সুর্যের আলো, ক্লোরোঁফিল, বাতাসের কার্বন 
ডায়ক্‌সাইড সব কিছুই আছে। তব জলের অভাবে শকরাজাতীয় খাদ্যও 
প্রস্তুত হচ্ছে না। ফলে গাছটি শুকিয়ে গেল। 


ZU 
7771 
Wm 

Hil i A 
WE i / 
//%/ 


Sa জল বালাতিতে ধরা হচ্ছে। ২ জল বোতলে ঢালা হচ্ছে। 
৩- আগের নিয়মে একই মাপের চারাগাছ লাগান হ’ল। ৪- কয়েক দিন 
পরে দেখা গেল গাছ মরে যাচ্ছে। 


utag 


মত উপরের খাঁচায় RTA খাদ্য ও জল রেখে দাও। নিচের খাঁচায় শুধ 
খাদ্য রাখ কিন্ত জল রাখবে না। ইদুর দুটির fe অবস্থা হয় লক্ষ্য কর। 


পড়েছে। কয়েকাঁদন পর Sais মারা গেল। নিডের খাঁচার ইন্দুর বাঁচার 
Sot জন ছাড়া প্রয়োজনীয় সব কিছুই পেল, তবুও বাঁচলো না। 
সিদ্ধান্ত ঃ জল ছাড়া কোন প্রাণাই বাঁচতে পারে না। 


১) 


খাদ্যেৰ প্রয়োজন স্রত। 


জীবের more, ক্ষয়পুরণ, বৃদ্ধি ও কম শান্ত বজায় রাখার জন্যে 
খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য ছাড়া কোন জীব বেচে থাকতে পারে AT! নিয়ত 
কাজের মধ্যে দিয়ে আমরা যে ATS হারাই, আমাদের দেহের বে ক্ষয় হয়, খাদ্য 
গ্রহণ করেই সেই শন্ডিকে আবার আমরা বারিয়ে আন। প্রাতাঁট জাবই খাদ্য 
গ্রহণ করে. তবে Aoi জীবের খাদ্য একই রকম নয়। আবার ate জব 

একইভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে না 
উদ্ভিদের কথাই ধরা যাক্‌। উদ্ভিদের বাঁচার জন্যে কমপক্ষে দশটি 
মৌদিক উপাদানের প্রয়োজন। এই উপাদানগ্ীলর মধ্যে কার্বন, আক্সজেন 
ও হাইড্রোজেন বাতাস থেকে পায়। কিন্তু অন্য উপাদান, অথ নাইট্রোজেন, 
পটাশিয়ম, গন্ধক: ফসফরস, লৌহ, ক্যালাসয়ম, ম্যাগনোসয়ম মাটি থেকে জল 
দ্রবীভূত অবস্থায় উীদ্ভদ সংগ্রহ করে, একথা তোমরা AAS জেনেছ। 
1 শর্করাজাতীয় ও দ্নেহজাতীয় খাদ্য এগুলির 


উীদ্ভদের গ্রে 
থেকেই তৈরী হয়। খাদ্যের অভাবে Bema fe অবস্থা হয় তা পরাক্ষা 


করে দেখা যাক্‌। ) 

পরণক্ষাঃ প্রথমে ৫১নং ছবির মত বাগানের সার দেওয়া মাঁট বালীততে 
বেশ করে গুলে নাও। তারপর সেটা কাপড় দিয়ে ছেকে 
কটা বোতলে À জল নিয়ে তাতে সদ্য তোলা সমান মাপের 
কাঁটকে ঢুকিয়ে তুলো দিয়ে মুখটা বন্ধ করে দাও) 


ঢেলে হাত 1দয়ে 
নাও। পাঁরজ্কার এ 
সতেজ দুটো গাছের এ 


. দেখবে গাছাটর শেকড় যেন জলে ডুবে খানে, 


২নং ছাবির মত একটা বালিতে TVA জল ধর: 
আগের মত একইভাবে একটা বোতলে ওঁ জল রেখে তাতে অন্য গাছটি ATA 
দাও ও TA তুলো দিয়ে বধ কর! এক্ষেত্রেও যেন মূল জলে ডুবে থাকে। 


দুটিকে কয়েকাদন রেখে দাও। 


একইভাবে এবার ৫ 


খাদ্য আতা ন্ত প্রয়োজন | 
টি z প্রয়োজন প্রোটীনজাতীয়, শকরাজাতায়, E: 
আমরা ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, বট দি প্রভীত 
জাত বণজাতীয় খাদ্য! এ 

সাক তার ম্যে থেকেই ওই উপাদানগঢ়ল পাই): অর্থাৎ ওগুলো 
যা ae ; f i ১) 


৬ 


৮২ সরল প্রাণাবজ্ঞান 


হচ্ছে WGA খাদ্য এই উপাদানের কোনাঁটর অভাবেই প্রাণ সুস্থ থাকতে 
পারে না। তাদের পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। ৫ 

পরীক্ষা £ তিনটি একই আকারের একই বয়সের ইন্দূর নাও। তাদের 
আলাদা আলাদাভাবে রাখার. ব্যবস্থা FA l ছাবতে দেখান উপরের ইণদুরাটকে 
নিয়ামত apie খাদ্য (অর্থাৎ, প্রোটন, শকরা, স্নেহ ও লবণজাতীয়) খেতে 
দাও। মধ্যেরাটিকে পদীম্টকর খাদ্য দেবে ATI নিচের SAE কোন খাদ্যই 
দেবে না। এখন ইদুর তিনটির বৃদ্ধি ও পুষ্ট লক্ষ্য কর। 


হয়ে পড়েছে। নিচের Sects সরে 
গেছে। কারণ তাকে কোন খাদ্যই দেওয়া হয়ান। 


সহজ পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে জীবকে পর্যবেক্ষণ ৮৩ 


prar: দৈহিক গঠন, পঢণ্টি ও বাদ্ধির জন্যে প্রাতাট-জীবের AOPA 
খাদ্য প্রয়োজন। ! 
॥ সাধারণ প্রশ্ন U 
যে আলোর প্রয়োজন তাহা পরীক্ষার সাহায্যে দেখাও। 
21 মানুষের বাঁচার জন প্রত্যক্ষভাবে আলোর প্রয়োজনীরতা আছে ক? একাট 


লহজ mer দ্বারা ভবে আলোর দ্বারা মানত প্রভাবিত হয় দেখাও 
র জন্য কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতা আছে Te? যাঁদ থাকে তবে 


১! বাঁচার জন্য উদ্ভিদের 


প্রমাণ করার জন্য 
J &। বাঁচতে গেলে 
পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর। 
vl জল ছাড়া কোন জীব যে 


প্রমাণ কর। iss পরাক্ষা 


(ক) আলো উৎ কারতে পারে। 
দেহে খাদ্য উৎপাদন i 
a ae aA হইতে q পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করে। 
a ১৯। শর kenbe i ; 
কে) FT A দ্য প্রল্তৃত করতে পারে — সূরযালোকে। 
(AT aetna উনি 
(a) Sars লা RPT BR 7! 
Y (ঘ) Fea sen কমপক্ষে — Stas হয দয 


AT og BUISATION Pap 
<% ; % 
S jon Z 

5 Deptt of Extens E 

CA Services. = j 

EA 


Z CALCUTTA 


প্রত্যেকাঁট জীবের নিজস্ব চেহারা আছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রত্যেকটি 
জীবের দেহগঠনে কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ লক্ষণ ফুটে ওঠে; প্‌াঁথবা যেমন 
বিশাল, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আছে অসংখ্য wet এদের সম্বন্ধে নিজের 
জ্ঞান বাড়াতে গেলে সবার আগে দরকার এদের ঠিক ঠিক চেনা । এই চেনার 
কাজটা সম্ভব হয় বদি তোমরা এদের È লক্ষণগুলো চেনো ।  জণীবকে চেনার 
জন্যে তাদের খব খঃটিয়ে দেখতে হবে। তাদের পরস্পরের বাহরাকাতির 
আলোচনা করতে হবে। 

নিচে গাছ ও প্রাণীর বাহরাকৃতির আলোচনা করা হল। 


মটর গাছের বহিরাকৃতি 


মটর বির জাতীর গাছ। এদের কাণ্ড নরম। গাছ একট; বড় হলেই 
মাটিতে শুরে পড়ে। তবে কোন অবলম্বন পেলে তাকে জাড়য়ে জাঁড়য়ে উপরে 
উঠতে HG করে। এই উপরে ওঠার চেষ্টা করার অর্থ is বলত? তোমরা 
জান আলো না হলে গাছ বাঁচে না। কেননা সবারই খাদ্য চাই। এ গাছগুলো 
কাছাকাছি এত বেশ হয় যে, দরকার মত আলো পায় না। এজন্যে মাথা 
উচিয়ে এরা উপরের [দিকে উঠতে চায় 

মটর গাছ জন্মাবার পর এক বংসরের মধ্যে ফুল ফযটিয়ে, ফল তৈরণ করে 
মরে যায়। এরা এক ধরনের রাবশস্য। মটর গাছ একবারই কেবল শস্যদান 
করতে পারে। একারণেই এদের ওযাঁধ গাছ বলা হয়। 

মটর গাছের দেহকে প্রধান feats অংশে ভাগ করা যায়__ 

১। মূল আর তার শাখা-প্রশাখা | 

২! কাণ্ড আর তার শাখা-প্রশাখা । 

৩। পাতা । 

Sl ফল, FAI 


বছিরাকুতি 
[ External Structures ] 


একটা ছোট মটর চারা-পরীক্ষা করলে দেখবে এর বেশীর ভাগ অং 
মাটির উপ্রে আর কিছুটা অংশ মাটির নিচে রয়েছে। গাছটিকে মাটি থেকে 
তুলে পরীক্ষা,কর।. যে অংশটা মাটির নিচে ছিল সেটাই মুল. বা [শিকড় 


v 


৮৬, . সরল প্রাণাবজ্ঞান 


মাটির উপরের অংশটা কাণ্ড। এখন এ গাছাটকে জন্ম থেকে পর্যবেক্ষণ কর! 
মটর বাজ মাটিতে পোঁত। দেখ 'ক হয়। i 

বাঁজ FRS হলে প্রথমেই যে সাদা অংশটা saa বাইরে চলে এল 
সেটাই আদি মূল। এইজন্যে এর নাম RT ভ্রুপমূল বাড়তে বাড়তে 
ক্রমশঃ মাটির ভিতর চলে যায়। একে প্রধান মূল বলে। প্রধান মল কাণ্ডের 
গোড়ায় আরম্ভ হয়। এটা ক্রমশঃ সর; হয়ে মাটির নিচে অনেকদূর চলে যায়৷ 
প্রধান মুলের চারপাশ থেকে অনেক শাখা বেরোয়। এই শাখাগুলোকে শাখা- 
মল বলে। শাখা থেকেও আবার ভাগ হয়ে প্রশাখামূল তৈরণ হয়। 

মুল মাটির মধ্যে বাড়ে মাটির কণার সঙ্গে খসা খেয়ে নরম মৃলের 
আগাটায় আঘাত লাগতে পারে। সেজন্যে প্রত্যেকটি মূলের আগায় একটা 
করে ট্যাপর মত জিনিস থাকে। একেই বলে মুলটাঁপ বা মূলত্র। FATA 
কিছটা পেছনে সূতোর মত সর; ও লম্বা অসংখ্য রোম বেরোয় এই রোগ- 
গুলোকে মুলরোম বলে। TAG যত TAI হোক্‌ না কেন তা কেবল 
একটা মার কোষ দিয়ে তৈরী। এরা মূলের অনেকটা অংশ জ্‌ড়ে থাকে! 
মুলরোম মাটি থেকে খাদ্য শোষণ করতে পারে। মাটির জলে নানারকম খাঁনজ 
লবণ মিশে থাকে। এগুলোকেই মূলরোম টেনে নেয়। মুল গাছকে এমন" 
ভাবে মাটির সঙ্গে আটকে রাখে যাতে বাতাসের চাপে গাছটি উপড়ে না যায়! 

মটর মলের বিশেষত্ব হচ্ছে যে সেখানে অসংখ্য ছোট ছোট acid হয! 
গরটর মধ্যে বাইজোরিয়ম নামে একরকমের জীবাণু বাস করে। এরা বাতাসের 


করে। মটর গাছ এই সার নিয়ে প্রাতদানে জীবাণূকে খাদ্য সরবরাহ করে। 


কাণ্ডের বিবরণ 


মটর গাছের কাণ্ডটি ফাঁপা নলের মত। কাণ্ডাঁটর fates কতকগণ্গ 
জায়গা থেকে পাতা গজায়। এ জায়গাগুলোকে বলে পর্ব। দুটো পর্বের 
“মধ্যের জায়গাটাকে বলে পর্বমধ্য। পর্ব থেকে পাতা আর পাতার কক্ষ থেকে 
fie গজায়। এই কুণড়গুলোকে বলে কক্ষ ম্যকুল। আর কাণ্ডের আগার 
TRA বলে অগ্রমকুল বা শীর্ষমযকুল। 


পাতার ঁববরণ 


অনেকগুলো ছোট ছোট পাতার মত অংশ পেত্রক বা অনুফলক) নিয়ে 
গোটা পাতাটি তৈরী হয়। অর্থাৎ এই পরগনুলো এক একটা গোটা পাতা নয়? 


৩) 


বাহরাকাত va 


এগুলো পাতার অংশ। পাতার আগাটি নিচের অনেকগুলো পতুকস্হ TRAE 
রুপান্তারত হয়ে যায়। নিচের অনফলকগবুলো বিপরীত দিকে পর পর 
সাজান থাকে। এই ধরনের অনুফলকয্য্ত পাতাকেই যৌগপত্র বলে। প্রত্যেক 
পর্বকে ঘিরে পাতার গোড়ার ফলকের মত দেখতে যে পাতলা অংশ থাকে 
তাকেই বলে উপপন্র। উপপন্রের কোল থেকে পাতার বৃন্ত বা বোঁটা বেরোয় ৷ 
H ফলের বিবরণ 

গাছ পাঁরণত হলে তাতে ফল হয়। কাণ্ডের আগার দিকের পাতাগনীলর 
কক্ষ থেকেই ফুল বেশী পাঁরমাণে জন্মায়! একটা ফল অথবা কখনও কখনও 
একটা দণ্ডের উপরে TORT ফল জন্মায়। দণ্ডসহ ফলাটকে বলে AEA 
বিন্যাস ৷ মটর ফুলের ছোট একটা FAS আছে। মটর ফুলের আকার সাঁত্য 
দেখবার মত। এদের রং বেশীর ভাগই বেগুন, কখনও কখনও সাদা। 

মটর ফুল পরাক্ষা করলে নিচের অংশগুলো দেখতে পাবে। 

ais 
সবুজ রংয়ের আবরণাঁটকে বলে TIS! ais 


ফুলের একেবারে নিচে 
তৈরী। এই অংশগুলোকে বলে বত্যংশ। sty 


পাঁচটা দাঁতের মত অংশ নিয়ে 
“কথায় ফুলের বাইরের অংশটাতে জড়িয়ে থেকে TAS রোদ বাট থেকে 
ফলকে রক্ষা করে। 3114 


যে রঙ্গণীন প্তবকটা থাকে তাকেই বলে দলমণ্ডল। পাঁচটি 
রঙ্গীন পাপাঁড় নিয়ে দলমণ্ডল 
আকারের নয়। বাইরের দিকে সবচেয়ে বড় যেটা 


৮৮, সরল প্রাণাবজ্ঞান 


' পুংকেশরের WIG অংশ। নিচের সরু ডাঁটার মত অংশকে বলে প্চংদণ্ড বা 
পরাগদণ্ড; আর মাথায় মোটা অংশটাকে বলে পরাগধানস বা রেণ্থলী। এই 
পররাগধানীতে হলদে হলদে পরাগ বা রেণু তৈরী BAI 


TS কেশরচক্র 


ফুলের ঠিক মাঝখানে এটা থাকে। এর feats অংশ। নিচের মোটা 
চ্যাপ্টা ফাঁপা অংশাটকে বলে ডিম্বাশয় বা গভকোষ। : ডদ্বাশয়াটি উপরের 
দিকে হঠাং সর; হয়ে বে'কে গেছে। এই সরু অংশটাকে বলে NERTI 
TSMC আগাট চ্যাপ্টা পাখীর পালকের মত, একে বলে crew! 


ফলের [বিবরণ 


মটর ফলকে আমরা মটরশংটি বাল। দুটো সবুজ খোসা Tact তৈরী এই 
শির [ভিতরে একসারে কতকগুলো সবুজ বীজ সাজানো থাকে। ফলের শাঁস 
নাই। ফল পাকলে দ:ন্দকে ফেটে বশজগূলো চারাদকে ছাঁড়য়ে যায়। ফল- 


INF তাই স্ফোটক ফল বলে। বাঁজ থেকে আবার সূযোগ-সহীবধে মত 
নতুন গাছ জন্মার। 


মাছের বহিরাকৃতি 


জো পারছে সনত PEPE 
বক্ষ-পাখনা atma TE, 
Tea ৫৫ £ রুই মাছ 


কোনটা রুই, কোনটা কতালা, কোনটা Pies, কোনটা মাগুর ? তুমি এদের 


গঠনের কতকগ.লো লক্ষণ চেনো তাই তোমার পক্ষে এদের চেনা সহজ । সবাই 


বাহরাকাঁত x ৮৯ 


₹তোমার মত সব মাছ না-ও চিতে পারে। তুমিও হয়ত অনেক মাছই চেনো 
all এদের {চনতে কোনই 'কম্ট নাই। এদের ভালভাবে চেনা যায় এদের 
লক্ষণগুলো, দেখে। এইভাবে এক জাতের মাছকে অন্য জাতের মাছ থেকে 
আলাদা করা সহজ হয়। এস দৌখ কোন্‌ মাছের বাঁহরাকাঁত কেমন। 


রুই মাছ 
রুই আমাদের আঁত পাঁরাচত মাছ! পুকুরের ঘেটো রুই খাল, বিলের 
আমরা অনেকেই দেখি। রই মাছের দেহের রং 
এদের দেহের তিনটে অংশ। 
থেকে কানকো পর্যন্ত অংশ মাথা! (২) ধড়_ 
mare অংশ ধড। (৩) লেজ-_পার়দাছদ্রের পর 
wee বলে লেজ । সারা দেহ আঁশ দিয়ে ঢাকা 


খাকা-ই'এই মাছের বিশেষত্ব! তবে মাথায় আঁশ থাকে না! আঁশগনলো একটার 
উপরে একটা খ'ব সুন্দরভাবে সাজান থাকে। তনকোণা মাথার সামনে সামান্য 
Tawa দিকে A আবাঁপ্ঘত। মুখের দুপাশে দুটো, ছোট শংড বা. বারবেল 
আছে। ম.খের পেছনে দেহের দুধারে AB TRIE দেখা বায়! এরই *পছনে 
মাথার মাঝামাঝা রয়েছে চোখ । চোখের উপ্র-নিচে কোন পাতা নাই। তবে 
যা নাম মক দক erea DON 
এটা স্বচ্ছ! মাথার দুপাশে চওড়া আধখানা চাঁদের মত হাড়ের তৈরী 

কে ঢেকে রাখে। কানকোর 


মস্ত বড় পাকা রুই তো 
সাধারণতঃ লালচে হয়। 
(১) SACs সামনে 
কানকোর পর থেকে গায়ছ্দ্র 
থেকে দেহের শেষ পয z 


পাশর্বরেখা খংব সংবেদ। 


পটের দিকে যে fan তাকে বরে 
প্রত্যেক পাখ্নায় কতক 


খুমশেছে সেখানে গো 
বই মাছের দেহে মোট পাতাটি পাখনা আদ, 
wg. কাঁটার মত হাড় আছে এদের ক্ষিনরে বলে৷ ধড়ের দুদকে 
P ewe বক্ষ পাখনা বলে। খড়ের SATA 
ক িনকোণা 
পাখনা । আর 
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মাগুর মাছ 


খাল, বিল, প্কুরের পাঁকে মাগুর মাছ জন্মায়। এদের জল থেকে তুলে 
জাগায় রাখলেও অনেকক্ষণ বেচে থাকে। কেননা বায়নতে *্বসনকার্য চালাবার 
জন্যে এদের আতারন্ত শ্বাসযন্্র আছে। এজন্য মাগুর মাছকে জিয়ল মাছ 
বলে। শিঙি, কই প্রভুতিও একই জাতের মাছ। নিচে রুই মাছের সঙ্গে এর 


বারবেল দেখা যায়। এদের দেহে পচ্ছিল আর আঁশও থাকে না। এর পৃষ্ঠ 
পাখনা মাথার পেছন থেকে লেজ পর্যন্ত চলে গেছে। এর িনরেগযীল নরম। 
বক্ষ পাখ্‌নায় থাকে এগারটি ভিনরে। বক্ষ পাখ্‌নার 
আকারে ছোট। এতে আছে ছটি ফিনরে। শ্রোণী পাখ্‌না দুটির মাঝে 


[টে হচ্ছে PTAR A সেরা EA I তোমরা ছাত্ররা হচ্ছ মানের প্রানী 
তোমাদের অত্গপ্রত্যঙ্গগুলো সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা দরকার। 


রি a> 


মানুষের শরীর মাথা, ঘাড়, ধড়, GC পা-এ বিভন্ত। দেহ চর্ম বা 
চামড়া দিয়ে ঢাকা। চামড়ার রং ফরসা বা কাল। 
A মাথা 
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উদরের নিচের অংশে থাকে লিশগ। 


উদরের উপরে মাঝ বরাবর যে গোল fem 
খাকে তাকে বলে TTS 


চিত্র ৫৮ £ মাথার বিভিন্ন অংশ 
খড়ের পিছন দিকের উপরের অংশ fers) ঘাড় থেকে পিঠের মধ্যে দিয়ে 


Hy 


BOO পাতা 
ra 


চিত্র ৫৯ £ চোখ ও মুখের অংশ 


+ 
A 
u 

| 

| 

| 

| 

f 

৷ 

| 

| 

` 

n] 

৪২] 


৯৩, 


চিত্র ৬০ £ ঘাড় ও, 
ধড়ের সামনের অংশ. 
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নিচে পর্যন্ত যে খাদ তার নাম শিরদাঁড়া। নিচে যেখানে শশরদাঁড়া শেষ হয়েছে 


ই 

দন্দকের পা নর হয়েছে সেই অংশকে বলে নিতদ্ব। 
মান্দষের দুটো হাত। ধড়ের পরে কাঁধের দুপাশ থেকে দুটো হাত 
বোরয়েছে। কাঁধ থেকে যে মোটা অংশ বোরয়েছে তাকে বলে প্রগণ্ড বা Bae 


IQI  উধর্ববাহঃর নিচের অংশ বাহু! BI আর বাহুর সংযোগ 
দ্থলটাকে বলে FRÈI বাহুর সঙ্গে হাত যে অংশে Te থাকে তাকে বলে 
Fi হাতের চওড়া অংশকে হাতের পাতা বলে। এর সঙ্গে থাকে পাঁচটা 
করে আশ্গুল!। মোটাট বড়ো আঙ্গুল প্রত্যেক আঙ্গুলের ডগায় আছে 
আঙ্গুলের নখ। শখ ছাড়া হাতের বা দেহের প্রায় সর্বত্র চুল বা লোম 'দরে 


'ঢাকা। TUNES ধড়ের নিচে দুটো পা Ae পায়ের উপরের অংশটা স্থূল। 
এর নাম By! উন ক্রমশঃ নিচে 


বে জায়গায় তাৰে wre বলে। পায়ের একেবারে নিচে চওড়া যে অংশ মাটিতে 


নেমে পায়ের নিম্নাংশের সঙ্গো qE হয়েছে 


rr 


\ 


বাহরাকাত ৯৫ 


পাতা থাকে তাকে চরণ বলে। চরণ আর পায়ের সন্ধিস্থলকে বলে গোড়ালি ॥ 
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২। রুই মাছকে কেন্‌ কোন্‌ বৌশন্টোর সহায্যে মাগুর মাছ হইতে পৃথক, i 


করা যায়? রুই মাছের বাহরাকাতির ছাঁব আঁক ও বিভন্ন অংশ লেরেল কর। 


ol মানুষের দেহের বাভিন্ন অংশের চিত্র আকরা লেবেল কর। 
৪1. মানুষের দেহের RA অংগের নাম লেখ। £ 


নৈর্বভ্ভক পরীক্ষা 
চি {Objective Test] 
Yes or No Type a i 
€। গ্রাতাট প্রশ্নের পাশে হ্যাঁ” বা 'না' ai উত্তর দাও। 
(ক) মটর গাছের কাণ্ডে আকর্য আছে TH? 
(খ) রুই মাছের দেহে বক আঁশ থাকে? 
(গ) মানুষের পদতলের চেটোয় ক চুল থাকে? 
Recall Type : - 
ul এককথায় উত্তর দাও £ 
(ক); অটর গাছের মুলে কেন WAH. হয়? 
(খে) মাগুর মাছের see ঘিরে যে শংড়গীন থাকে তাদের নাম - 
৭। c E À l 
(ক) মর পাতা সরল। খে) মটরের ফল কেবল এক দিকেই ফাটে। 
খে) মাগযারর লেজ কাটা! 
(ot) চিবুক, কব্জি, কণীলিকা পায়ের মাথার একটি অংশের নাম। 
৮। APT পূরণ কর £ + 
(ক) মটর গাছের মুলে অসংখ্য _ দেখা যায়। ইহারা TOA _ মে 
আবদ্ধ করে। i 
(খে) মাছে AraC — থাকাই বৌশল্ট্য। 
(গ) = ও — পাতা বাদে মান্‌ষের দেহের সর্বত্র _ ঢাকা থাকে। 


U — 


é 


64107) Ey 
Wi x 


pa cr শিশাটি শিট er tegen nate tae । 


